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প্রকাশক : প্রনেপালচন্দ্র ঘোষ 
সাহিত্যলোক | ৩২|৭ বিডন গ্ত্রীট । কলকাতা। ৬ 


প্রচ্ছদ : শ্রারামানন্দ বন্দোপাধ্যায় 


মুদ্রক : শ্রনেপালচন্দ্র ঘোষ 
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স । ৫৭-এ কারবাল! ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা! ৬ 


সংগীতব্প্রেমী ও রবীক্দ্রসংগীত-সন্ধিৎস্থু 
জনসাধারণের উদ্দেশে 


ভূমিকা 


রবান্দ্রসংগণীত জীবন এবং যৌবনের সংগীত। যখন যৌবন ছিল, জশবনে স্বাদ 
ছিল, সাধ ছিল তখন রবঁন্দ্রসংগীত শুনতে পাইনি । আজ জাঁবনের শেষ প্রান্তে 
এসে আকাশবাণীর দৌলতে 'দিনমান যা শুনাছ, তখন শুনলে তা দৈববাণণী না 
হলেও 'দিব্যবাণীর মতো শোনাত। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত তখনে। আমাদের সংগীত- 
সমাজে ঠিক জাতে ওঠেনি । সংগীত-ক্‌শলীরা ক্লাসকেল সংগীতের চা 
করতেন। ওস্তাদের আসরে নিধূবাব:র টপ্পা ছাড়া আর কোন বাংলা গান বড় 
একটা কল্েক পেত না। বাংলা গানের আসরে 'দ্বজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তর গান 
যাঁদবা শোনা যেত .রবীন্দ্ুসংগীত কদাপি নম । ব্রাহ্মমমাজের উপাসনা এবং 
সামাজিক অনুষ্ঠানাঁদর বাইরে রবান্দ্রসংগীতের প্রচলন ছল না বললেই চলে। 
রবীন্দ্রসংগীতের অন:শগলন হত একমান্ন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে । আমাদের 
ছান্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ ি*বভারতাঁর জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের 
দল 'নয়ে কথনো কলকাতায় গানের আমর বসাতেন। আমরা টিকিট কেটে সে 
গান শনোছি। তাও কালেভদ্রে ঘটত, দৈব ঘটনা বলে মনে হত। 
মজার কথা এই যে আমরা যেমন একসমরে রবীন্দ্রসংগীত শুনবার সুযোগ 
পাইন রবীন্দ্রনাথও তেমান শাম্তিনিকেতনের বাইরে নিজের গান খুব একটা 
শোনেনাঁন। বাঙলা দেশ রবীন্দ্রনাথকে কাব হিসাবেই দেখেছে সংগীত-রচয়িতা 
এবং সুরকার হিসাবেও যে তাঁর মস্ত বড় একটা পাঁরিচয় আছে সেটা তার জানা 
ছিল না। গাঁতাঞ্জাল গাঁতিমাল্য গীতালিকে সে কাব্য হিসাবে শিরোধায* করে 
নিরেছে কিন্তু সংগীত হিসাবে কণ্ঠে ধারণ করেনি। ভাবলে দ:ঃখ হয়ঃ আমরা 
আজ যে অগ্াাঁণত কণ্ঠে আঁবরাম রবীন্দ্রসংগীত শুনাছ রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় তা 
শনে যানান। আঞ্জ এত যার সমাদর তার অনাদরই দেখে গিয়েছেন । মনে বড় 
ঃখ ছিল-_-এমন গানের ডাল সাজিয়ে দিলাম, বাঙালি তার মর্ম বুঝলে না! 
বাঙালিকে অতটা অরসিক ভাবতে পারেনান । সেজন্যে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গ 
বলেছেন আমার এ গানের মধ্যে আম বাঙালির প্রাণের কথা বলে 'দয়োছ, এ 
গ্রান সে না গেয়ে পারবে না। 
রবীন্দ্রনাথের ভাবিষ্যম্বাণী বে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এর 
মধ্োও একটি মস্ত বড় কৌতুক আছে এবং সে কোতুকটি বড় মমন্তিক। 
রবীন্দ্রনাথের জীবন অবসান হল আর রবীন্দ্রসংগীতের জয়যান্লা শুরু হল। 
মৃত্যুর মান্র চার মাস পরে কলকাতায় রবান্দ্ুসংগীঁত শিক্ষার একটি প্রাঁতন্ঠান 


|৩/- 


রবীন্্রপংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


স্থাপিত হল। অনতিকাল মধ্যে একের পর আরো কয়েকটি । এখন কলকাতার 
'বাঁভন্ন অঞ্চলে বহৃসংখ্যক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার প্রাতষ্ঠান ; শিক্ষার্থী-সংখ্যা 
অগাঁণত। এ ছাড়া আকাশবাণী পরিচালিত সাপ্তাহিক রবান্দুসংগণত-শিক্ষার 
আসর । জনাপ্রয়তা দিনে দিনে বাড়ছে--কলকাতা ছাঁড়য়ে শহরে গঞ্জে পশ্চিম- 
বঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে, বাংলাদেশে, এমনাঁক সাগরপারে যেখানেই একটি 
বাঙাঁলসমাজ গড়ে উঠেছে সেখানেই রবীন্দ্রসংগীত শিঞ্পীদের সাদর আহ্বান । 
রবীশ্দ্ুনাথ এর কিছুই দেখে যাননি । রবান্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের মত্যর পরে 
আবিষ্কৃত । কিছাদন পূর্বে একট প্রবন্ধে আমি বলোছলাম রবীন্দ্রসংগীত 
রবীন্দ্রনাথের পিসথুমাস চাইজ্ড'। এজন্যেই বলছিলাম, রবীন্দ্রসংগীতের 
ইতিহাসাটি বড় করুণ । রবীন্দ্রনাথের গানের ক্দি মনে পড়ে যায়--মোর মরণে 
তোমার হবে জয়'। কথাটি যথাথই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রকীন্দ্রসংগীতের 
প্রসার এবং সমাদর 'দিনে 'দিনে বাড়ছে। 

অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সংগীতের উৎকর্ষ বিচারে জনাপ্রয়তাই একমান্ত 
লক্ষণ নয়। সংগীতের একটা শাম্ত আছে; সংগাতাবিজ্ঞানই বলা যেতে পারে। 
রাগরাগিণী সম্মত রীতিপদ্ধাত অনুযায়ী ষাঁদ উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় তাহলেই তা 
গ্রাহ্য ৷ শাম্ত্রীয় মতে রবীন্দ্রসংগখীতের বিচার-বিশ্লেষণ এতকাল হয়াঁন, তার কারণ 
ংগীতশাস্ত্ররা রবান্দ্রসংগীত সম্পর্কে তেমন কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ 
করেনান। সখের বিষয় ইদানীং এ দিক থেকে কিছ লক্ষণীয় পাঁরবর্তন দেখা 
যাচ্ছে। কিছ সংখ্যক সংগীতকহশলী রবী্দ্রসংগীত সম্পকে গবেষণামূলক 
আলোচনায় প্রবৃত হয়েছেন । সুলক্ষণ বলতে হবে। 

তবে মনে রাখতে হবে যে গবেষণাকার্ষেরও গুণভেদ আছে । সংগীত সম্বন্ধে 
আলোচনা নিতান্ত ভাবোচ্ছৰাস না হয়ে সংগাঁতবিজ্ঞানের দহষ্টিভগ্গিতে হওয়া 
বাঞ্চনীয় । সে বৈজ্ঞানিক দ-ণ্টিভাঙ্গ এবং সাংগীতিক এঁতহাগত আলোচনা 
থাঁট সংগণতশাম্ীর পক্ষেই স্রম্ভব । বর্তমান গ্রম্থের রচয়িতা শ্রীদেবজোতি দণ্ত 
মজ.মদার পশ্চিমবঙ্গের সংগীতসমাজে সুপারচিত ; উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী । 
সংগীতের প্রাতি গ্বাভাঁবক অনরাগবশত বাল্যাবাঁধ 'বাভন্ন সংগাঁতাচার্যদের কাছে 
গৃতাঁন মার্গ সংগীতে তাঁলম নিয়েছেন। প্রথম পাঠ গৌরীপুররাজ ব্রজেম্দ্রকশোর 
রায়চৌধুরী মশায়ের কাছে । পরে একে একে নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আগ্রা ঘরানার 
ওস্তাদ বসির খাঁ সাহেব, স্বনামখ্যাত ভশল্মদেব চট্টোপাধ্যায়) সূরেশচন্দ্র চক্রবতী 
প্রমুখ প্রাথতযশাদের নিকট তানি শিক্ষালাভ করেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে 
দেবজ্যোতিবাব;র প্রবেশ সৃগভার ; প্রয়াগ সংগীত সামতি কর্তৃক “সংগীত 
প্রভাকর' উপাধিতে ভবিত । 


ভুমিকা 


দেবজ্যোতিবাবূর সংগীতসাধনা আতিশয় ব্যাপক । হিন্দূস্থানী সংগীতে 
পারদশদের ন্যায় তান রবান্দ্রনংগীতের প্রতি উদাসীন থাকেননি। বরং 
'ভারতীয় সংগীতের 'বাভন্ন ধারার সঙ্গো ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় আছে বলেই রবান্দ্- 
সংগীত সম্পকে তিনি আগ্রহবোধ করেছেন । উচ্গলেখ করা যেতে পারে বে 
রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদাতাদের মধ্যে যান আজ শশর্ষস্থানীয় সেই শৈলজারঞ্জন 
মজুমদার দেবঙ্ঘোতিবাবূর জোম্ঠ ভ্রাতা । তাহলেও বলব, দেবজ্যোতিবাবূর 
রবান্দুসংগীতের প্রাতি আগ্রহ নিতান্ত পারিবারিক যোগসত্রঘাঁটত ব্যাপার নয় । 
এটিকে তাঁর ভারতাঁয় সংগত পারক্রমার অঞ্গ 'হসাবে গণ্য করাই 'বধেয় । কারণ 
একসময়ে তান নিজের আগ্নহেই রবীন্দ্রসংগীতে অন্যতম কার্তিমান পুরুষ 
অনাঁদ দীস্তদারের কাছে রবাম্দ্রসংগীতের অনুশীলন করোছিলেন। উচ্লেখ করা 
প্রয়োজন যে অনূজের ন্যায় অগ্রজ শৈলজারঞ্জনের সংগীতাঁশক্ষার বৃনিয়াদ তৈরা 
হয়োছিল ক্লাঁসকেল রীতিতে । উচ্চাঙ্গ সংগতেই অভ্যস্ত 'ছিলেন। রবীন্দ্ু- 
সংগীতের প্রতি আসান্ত একাম্তভাবেই রুচির তাগিদে এর আভিনবত্ধের 
আকর্ষণে ৷ দেবজ্যোতিবাব সম্পকেও এ কথাই বলা যেতে পারে । 

সংগণত গবষয়ক আলোচনায় সংগীতশাগ্ৰে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আবশ্যক । 
শাস্রশয় সংগীতে পারদার্শতা দ্টে দেবজ্যোতিবাবূকে খুব সঙ্গতভাবেই 
একজন বিশেষজ্ঞের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । জ্ঞানে গুণে এর.প ব্যা্জকেই 
সংগণত সম্পকে সমচিদ্তিত মতামত দানের প্রকৃত অধিকারী বলা চলে। খুব 
সুখের 'বিষয় যে একজন খাঁট বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে দেবজ্যোতিবাব রবী ্দু- 
সংগীতের ক্রমাবকাশ এবং বিবর্তন+ সম্পকে শ্রমসাধ্য গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ 
করোঁছিলেন। এর্‌প একজন ল্ধপ্রীতষ্ঠ সংগীতজ্ঞ যখন গবেষণাকার্ষে লিপ্ত হন 
তখন তাঁর সচাদ্তিত আলোচনাকে বশেষজ্ঞের মতামত হিসাবে গ্রহণ করতে কোন 
আপাত্ত থাকে না। বিশিষ্ট সংগণতশাস্ব্রীদের সপ্রশংস অনুমোদনরুমে তাঁর এ 
গবেষণামূলক সংদ্রীঘ' নিবন্ধের দরৃণ দেবজ্যোতিবাবু রবীদ্দুভারতী 'বিচ্ব- 
[বিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন । 

দেবজ্যোতিবাকুর গবেষণা নিবম্ধাটি এখন গ্রম্থাকারে প্রকাশিত হল। রবাশ্্- 
সংগীত প্রেমিকদের কাছে এটি একটি সুসংবাদ । রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আলোচনা 
গ্রন্থ খুব বেশি নেই। একজন সংগীত-বিজ্ঞানী রাঁচত বর্তমান ্রদ্থাট এ বিষয়ে 
একটি প্রামাণিক গ্রজ্থ হিসাবে বিবোঁচত হবে বলে আমার ধারণা । দেবজ্যোতি- 
বাব; সংগীতাবিজ্ঞানাভীত্তক আলোচনার ছারা প্রমাণ করেছেন যে রবাশ্রসংগাঁত 
মোটামুটি ভারতীয় শাস্্রয় সংগীতেরই অনুগামী । রাগরাগিণী প্রয়োগে 
মশ্রণে-বর্জনে- যেখানে রবীন্দ্রনাথের গ্বকীয়তার প্রকাশ সে সম্বন্ধে গ্রশ্থকার 
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চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। বলেছেন, সুর আরোপে রাগরাগিণীর শাম্্ীয় 
রূপ প্রকাশের চাইতে রবীন্দ্রনাথ ভাব প্রকাশের উপরে আঁধকতর প্রাধান্য 
দিয়েছেন সূরে রসে স্বকীরতার প্রকাশ পেয়েছে সব চাইতে বৌশ সংগীত 
রচনার শেষ পর্বে? বলা যেতে পারে বিশ্বভারতী পর্কে (১৯২১-৪১)। এাটই 
শান্তিনকেতনের সব চাইতে প্রাণচণ্চল যুগ । সে প্রাণচাণ্চল্য গানের মধ) দিয়ে 
যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কিছুতে নয়। নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি হয়েছে, 
নত্যছন্দ গানের ছন্দে প্রবেশ করেছে। দুইরের সমন্বয় ঘটেছে । এসব 
আলোচনায় গ্রথকার শুধু সূরকারের নয়, রসকারের পাঁরচয় দিয়েছেন । 

হন্দুস্থানী সংগীতের মুখে কথা নেই, সে কথা কয় সুরে লয়ে তানে। 
রবীন্দ্রুসংগ'ত কথা বলে? সুরও ভাঁজে । রবাম্দ্রুনাথ কথাকে বলেছেন ম:খরা। 
বলেছেন, মুখরার মন পেতে অনেক সাধ্য সাধনা: করতে হয়। এঁ সাধ্য সাধনাটা 
হল সরের নাধনা । কথা হল রবাঁন্দ্রসংগরীঁতের কাব্যাংশ, সুরে তার ব্যঞ্জনা । মনে 
রাখতে হবে যে কম্পোজার বা স:রকারমান্রই কাব নন, আবার কাঁবমান্রই সুরকার 
নন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কাব্যস্রম্টা এবং স:রক্্রষ্টা। রবান্দ্রসংগাঁতের যথার্থ মর্ম 
তাঁনই বুঝবেন 'যনি সংগীতের ভাব এবং সুরের সাযংজ্য উপলাধ্ধ করবেন। 
কাব্যরপটুক সুরের যাদ-স্পর্শে আঁধকতর হাদয়ছ.হ হয়ে ওঠে । 

রবাম্দ্রসংগীতে কথ। ও সুরের সামঞ্জস্য নিয়ে গ্রম্থকার বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। সংরের গুয়োগকৌশলে কাব্যিক রসি ঠিকভাবে ফুটে উঠেছে দস্টান্ত 
সহযোগে তা ধরিয়ে দিয়েছেন । রবান্দ্রসংগীতের এজাতীয় আলোচনা খুব বেশি 
হয়ান। আমি এটিকে একটি মূল।বান সংযোজন বলে মনে করি। এজাতীয় 
আলোচনার যোগ্যতা সকলেত্র কাছে আশা করা যায় না। গ্রন্থকার সে যোগ্যতার 
দাঁব করতে পারেন । দেবজ্যোতিবাব্‌ ইংরোঁজ সাহিত্যের ছাত্র । দেশী ঠবদেশী 
কাব্য-সাহিত্যের সঞ্গে তুরি পরিচস্ন আছে । রবশন্দ্রসংগীতের কাব্যরস স্বভাবতই 
তাঁকে আঁভভ্‌ত করেছেশ। কথা ও সংরের মণিকাণ্চনযোগে যে রসেব সষ্ট হয় 
সেখানেই রবীন্দুসংগণীতের আভিনবত্ব, সেখানেই তার প্রকৃত মাহমা। এ 'বষয়টির 
প্রাত অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের সব্বপ্রধান বোঁশণ্টাটির প্রাত গ্রম্থকার পাঠকবর্গের 
দ্বষ্ট গবশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন । রবীন্দ্রসংগীতাঁপপাসু এবং রবীন্দ্র 
সংগীতাঁশক্ষার্থী“দের পক্ষে গ্রদ্থাটকে িবশেষ মূল্যবান বলে আম মনে কাঁর। 
গ্ন্থাটর বহুল প্রচার কামনা কাঁর। 


নটি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


নিবেদন 


এই প.স্তক্টি আমার রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে গবেষণার উপর ভীত করে গড়ে 
উঠেছে। অবশ্য প:স্তক রচনা করার সময় গবেষণাপন্রটিকে নানাভাবে 
পাঁরমার্জনা করা হয়েছে৷ ফলে এঁট একটি নৃতন স:ষ্টিতে পাঁরণত হয়েছে বলা 
চলে। 

রবান্দ্রনাথের সমগ্র সংগীতসণ্টিকে বিশ্লেষণ করা এক দুরূহ কাজ, কারণ 
বাংলা গানের এমন কোনো বিভাগ বোধহয় নেই যা তাঁর সৃষ্টি ও গ্রাতিভার 
যাদ-স্পর্শে সম্ধতর না হয়েছে । এদের ভিতর বিশেষ করে তাঁর রাগাশ্রয়ী গান, 
লোকসংগীত ও কীর্তনাঙ্গ সুরে গঠিত গানের উপর আলাদাভাবে বিস্তৃত 
গবেষণা ও পুস্তক রচনার অবকাশও রয়েছে। 

আমার এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের গোটা সংগীত সৃষ্ট নিয়ে আলোচনা করতে 
হয়েছে ও বিষয়টি খুব ব্যাপক (রবীন্দ্ুসংগীতের ব্লমাবকাশ ) বলে সব বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তা হলে বইটি ভারসাম্য হারিয়ে 
এক বিশাল কলেবর ধারণ করত । শুধু তাঁর রাগাশ্রমী গান সম্বম্ধে একট: বিস্তৃত 
আলোচনার চেষ্টা করেছি ; কারণ, এই ধারার গানে তিনি যে স্বকীয়তা ও 
মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তার বোধহয় কোনো ত:লন। নেই। 

আলোচনার স্মাবধার জন্য রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টিকে কালানংক্লামিক 
ভবে 'তিন ভাগে বিভন্ত করা হয়েছে । যাঁদও এটা অফ্বীকার করার উপায় নেই 
যে কবির সংগীতন:ষ্টর বোশস্টাকে এই 'তন যুগে, ঠিক আলাদা আলাদা ভাবে 
চাহুত করা যায় না--এক যুগের স:স্টর বৈশিষ্ট্য তাঁর পরের যুগেও বোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কিছকাল প্রবহমান ও এক যুগের মধ্যেই তিনি অনেকসময় তাঁর 
স.[্টর 'বাভন্লতা বা বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । সেজন্যে হয়তো এক যুগের 
বিশেষ কোনো গানকে অন্য যুগের আলোচনার সময় উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা 'দিয়েছে। গানের তালিকা প্রণয়ন করার সময় যে-সব গানে তাঁর 'বাভন্ন 
য্‌গের উজ্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 1বণেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেইসব গানকেই 
অন্তভন্ত করা হয়েছে। সেজন্যে এইসব তাঁলকায় কাঁধর সব গানকে অন্তভযুন্ত 
করা হয়নি। 

কাঁবর সংষ্টির কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর গ্রানে রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া 
যায় ও সেইসব ক্ষেত্রে তাঁলিকাভ্ব্ত গানে রাগ ও তালের উচ্লেখ করতে কোনো 
অসুবিধে হয়ান-কিল্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে কাঁবর পরবর্তী সংগীতসৃষ্টির 
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বেলায় যেখানে গানে রাগ বা তালের কোনো উচ্লেখ নেই। ফি কারণে কাঁব 
পরব” যুগে তাঁর গানে রাগ ও তালের উদ্লেখ করতে চানাঁন, তা তান হীন্দিরা 
দেবীর কাছে সংস্পন্টভাবে ব্যস্ত করেছিলেন ও সেই কথা এই পুস্তকে যথাস্থানে 
বলা হয়েছে । এই কারণে তাঁর পরবতী যুগের গানের তাঁলকায় অনেক ক্ষেত্রেই 
রাগ নির্ণয় বা রাগ নিদেশ করা সম্ভব হয়নি--তবে চেষ্টা করা হয়েছে যথাসম্ভব 
ব্যবহৃত তালের উজ্লেখ করতে কারণ গানের তাল সম্বন্ধে স্বরাবতান থেকে বা 
গানটি শুনে একটা ধারণা করা তবুও সম্ভব। 

কাঁবর গানে রাগ নির্ণয় বা রাগ নিদেশ সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলে 
রাখা আবশ্যক যে, তাঁর প্রায় কোনো গানেই কোনো একটি বিশেষ রাগ আঁবমিশ্র- 
ভাবে প্রযস্ত হয়নি--ইমন রাগের গানে প্রায় সময়ই শুদ্ধ মধ্যম এসে লেগেছে, 
বেহাগ রাগের গানে লেগেছে কোমল নিষাদ--ভাঁমপলক্্রী রাগের গানে এসেছে 
মূলতান ও পটদীপের ছায়া । তাঁর গানে কাফি ও পিল: বা কানাড়া এবং মঞ্লাব 
গলাগাঁল করে এসে মিশে আছে। সেজন্যে তাঁর গানে উী্লাখত রাগসমূহকে 
বোধহয় মিশ্র রাগ বলে ধরাই অধিকতর সঙ্গত । 

তালিকায় উীঞ্লীখত গানের তাল নির্ণয়ে “সূরঞ্গমা রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা 
গ্রদ্থমালা'র (২ খণ্ড) সাহায্য নেওয়া হয়েছে । গাশগলির কালানুক্মিক সূচী 
তৈরী করার ব্যাপারে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গশতবিতান 
কালানুক্কানিক সূচণ” (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) গ্রদ্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। 
কবির জীবনের ঘটনাপঞ্জী প্রীযুত্ত সৃক্‌মার সেনের “রবীন্দ্রনাথ ঠাক" ( বাঙ্গলা 
সাঁহত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ) গ্রন্থের উপব 'ভীত্ত করে রচিত হয়েছে । রবীন্দ্র- 
সংগীতের ভাঙা ও মূল গানের তথাদি শ্রত্খেয়া ইম্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 
'রবীশ্দ্রসংগতের ্রিবেণীসংগম" গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। 

এই পৃ্তক প্রণয়নে যে যে পূস্তকেব সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা এক স্বতন্ত্র 
তালকায় উল্লিখিত হযেছে । তাছাড়া যেখানে যেখানে কোনো পুস্তক থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে সেই পস্তকের ও তার রচাঁয়তার নাম 
উজ্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে । 

এই গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়নে নানাভাবে উপদেশ ও পরামর্শ 'দিয়ে আমাকে 
সাহায্য করেছেন পরম্রদ্ধেয় স্বাএঈ প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ । বশ্বভারতীর অধ্যাপক 
প্রয়াত প্রবোধচন্দ্র সেন ও প্রয়াত অমিয়কূমার সেন যথাক্রমে রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ ও 
রবান্দ্রসংগীতে প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথা দিয়ে আমাকে সাহাধ্য 
করেছেন। এই পুস্তক প্রকাশকালে এদের বিয়োগব্যথা নূতন করে অন:ভব' 
করাছ। আমার অগ্রজ শ্রীশৈেলজারঞ্জন মজুমদারের কাছ থেকে রবীন্দ্ুমংগণত- 


৮৪০ 





নিবেন 


সূষ্টির শেষ যুগের অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি । 

এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে আমি বিশেষ সাহায্য পেরোছ প্রখ্যাত 
সাংবাদিক-সাহাত্যিক শ্রীআমতাভ চৌধূরপ ও দেবী পুস্তকালয়ের গ্বত্বাধকারী 
শলীরমাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে--এ কথা আজ কৃতত্দাচত্তে স্মরণ কার । 

সংগণীতাচার্য শ্রীষযন্ত ধারেন্দ্র্দ্র মিন্র এই গবেষণার ব্যাপারে আমাকে িশেষ- 
ভাবে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। বতুত তাঁর উৎসাহ ও অন:প্রেরণা না পেলে 
আমার পক্ষে একাজ করা কখনই সম্ভব হ'ত না। 

এর পাণ্ডুলাপি প্রণয়নে ও গানের তালিকা প্রস্তুত করার কাজে আমাকে 
[বিশেষভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যাদ্বয় শ্রীমতী অনত্বমা ও শ্রীমতন 
অনুসঞ্গা (ঝুমা ও বুল: )। 

এই বইটির পাণ্ডলাঁপ আদ্যোপান্ত পড়ে এর সমচীপন্র তৈরণ করে দিয়েছে 
আমার ভ্রাত্‌স্পনন্রী শ্রীমতী নবনীতা ভট্টাচার্য ও এর প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য 
করেছে আমার ছান্নরী অধ্যাঁপকা শ্রীমতী নান্দতা রায়। এদের সঙ্গে আমার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পক নয়। 

এই বইটি ছাপার সচনায় কিছ: প্রুফ দেখে ও আমাকে নানাভাবে পরামর্শ 
ধদয়ে সাহায্য করেছেন ব*বভারতী গ্রম্থন বিভাগের শ্রীসুবিমল লাঁহড়ী। তাঁকে 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । 

এই বইয়ের একাঁট মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমাকে িশেষভাবে অনুগৃহনীত 
করেছেন 'বিম্বভারতীর অধযাপক শ্রতেয় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত । শিল্পী শ্্রীরামানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বইটির প্রচ্ছদপট একে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

পীদাশরাঁথ মুখোপাধ্যায় এই বইয়ের প্রুফ সংশোধনের কাজে সহযোগিতা 
করে এবং শ্্রীমশোক উপাধ্যায় উীজ্লাখত ও আলোচিত গানের তাঁলিক। ও 
নির্রদশকা তৈরখ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। 

এর্‌প একাঁট তথ্য, উদ্ধৃতি ও স্বরাীলাঁপবহূল পুস্তকের ছাপার কাজ অত্যন্ত 
দুরূহ ও কন্টসাধ্য। সাঁহত্যলোকের কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এরূপ দুরূহ কাজ 
সম্পন্ন করতে যে শুধু এগিয়ে এসেছেন তাই নয়, বইটির মদদ্রণকার্য যাতে নির্ভ'ল 
ও ন্ুটিশ:ন্য হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । এজন্যে তান বিশেষ ধন্যবাদাহ। 

এর্‌প একটি বিশ্লেষণমূলক ও আকরগ্রম্থে তথ্যের কিছ: ভ্রুটাবিচন্যাতি 
থাকা অসম্ভব নয় । কারণ, অনেকক্ষেত্রেই আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যের প্রদত্ত তথ্যের 
উপর নিভ'র করতে হয়েছে। তবে সহ্দয় পাঠকবর্গের কাছ থেকে এই 'বিষয়ে 
সাহায্য ও উপদেশ পেলে পরবর্তাঁ সংস্করণে একে যথাসম*ভব ব্ুটিশ,ন্য করার 
চৈন্টা করা হবে। 


দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভূমিকা 12/০--/৮০ 
ননাবেদন ॥১/০---//০ 
স্ুচন। পরব 
রবান্দ্রনাথের সংগীত-রচঁয়িতা হিসেবে আ'বিভাবকালে 
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সংগীতমৃন্টিতে কাঁবর পূুর্বস্‌রীদের প্রভাব ৬-_-১১ 
রবান্দ্রনাথের সংগণীতমানসগঠনে তাঁর পারবারিক 
আবহাওয়ার প্রভাব ১১--২০ 
রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির প্রথম যুগ 


ভূমিকা 

রাগাশ্রয়ী ও 'হন্দীভাঙা গান 

প্রাদেশিক, 'বিলাতীগানভাঙা .রচনা, কীর্তন ও 
লোকসংগীতের প্রভাব 

গাঁতিনাট্য ও নাট্যসংগীত 

প্রথমযুগের সংগীতসূষ্টির সারাংশ ও এই যুগের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী 

এই যুগে কবির সম্ট উল্লেখযোগ্য গানের তালিকা 


রবীন্রসংগীত স্থপ্টির ছিতীয় যুগ 
ভমকা 

রাগাশ্রয়ী গান 

লোকসংগীতের প্রভাব 

কর্তনের প্রভাব 

ধাতুমংগীত 

স্বদেশশ সংগণত 

ধর্ম বা পুজা পযঁয়ের গান 

এ যুগে তালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
নাট্যসংগীত 
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২১--২২ 
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৪৫--৬১ 


৬২ 
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৬৯--৭১ 
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৭৭--৮১ 
৮১--৮৬ 
৮৬--৮৮ 
৮৮--৮৯ 


রবীন্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


বিষয় 

রবীন্দুনাথের সংগীতসুণ্টর দ্বিতীয় বুগের 
চুদ্বক ও এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী 

এই যুগে কাঁবর রচিত উল্লেখযোগ্য গানের 
তালিকা 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় বা শেষ যুগ 

ভূমিকা 

ভাঙা ও রাগাশ্রয়ী গান 

স্বদেশী সংগীত 

লোকসংগীত ও কর্তনের প্রভাব 

ধর্ম বা পূজা পধায়ের গান 

প্রেমসংগীত 

ধাতুসংগীত 

নত্যনাট্য 

রবীন্দ্রনাথের সংগাীঁত সৃষ্টিতে আশ্রমজীবনের 
প্রভাব 

ঘটনাভীত্তক গান 

রবান্দ্রসংগীত-রচনায় পাবিপারশ্বিকেব প্রভাব 

কাব্যসংগাঁত 

পাশ্চাত্য সংগাঁত ও রবীন্দ্রনাথের গান 

রবান্দ্রসংগীতে ছন্দ ও তাল 

শাস্ত্রী সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গান 

রবীন্দ্রসংগীত ও তার দুই যুগ 

কাঁবর শেষজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ও 
সংগীতের উপর নিবন্ধ ও চিন্তাধার। 

এই যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য গানের তালিকা 

উপসংহার 

গ্রদ্থপঞ্জী 

উল্লিখিত ও ভালোচিত গানের তালিকা 

'নির্দোশিকা 
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সুচনা পর্ব 


ববীন্দনাথেব যখন সম্শীত বচষিত| হিলেনে আতব্বিভাব খন বাংলা গানেব কি 
অবস্থা চিল । 


কোনো সংগীতজ্ঞ বা সাহিত্যিকের অবদানের যাঁদ সঠিক মূল্যায়ন করতে 
হয় তখন দেখতে হয় যে সমষ্টির প্রারম্ভে গান বা সা'হত্যকে তিন ি অবস্থায় 
পেরেছিলেন ও খন তিনি চলে গেলেন তখন তাকে 'কি স্তরে এনে দিয়ে গেলেন । 

বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে গুয়োজন 
সে সময়কার ও ঠক তার পূর্বেকার বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, বিশেষ 
করে বাংলা গানের মানের পযাঁলোচনা করার । 

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বসর ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ। তার পর্বের পাঁচটা বছরকে 
বলা যেতে পারে বাঙালী ও বাংলা সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ | এই সময়ের মধো 
কোলকাতা 'বি*বাবদালয়ের স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রা্মধর্শ প্রচান্) ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী 1শক্ষা ?াবষঝমক আন্দোলন, নগলকরেব হাঙ্গামা 
1সপাহনী 1বদ্রোহ, হারশ মুখাজাঁর 'হন্দ্‌ প্াাঁ্িয়েট পান্রকায় নধলবরের হাস্গামা- 
সম্বন্ধে প্রতিবাদ, সাঁওতাল বিদ্রেহ, ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তের অভ্যুদয়, জাতগণ নাটাশালা 
স্থাপন ও নাট্য সাহিত। ও আঁভনমের মধ্য দিষে য.গোঁিত প্রতিভার হাত 
প্রকাশের প্রয়াস, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশান্তর 
সণ্টার--এই ঘটনাগুলো প্রত্যেকটিই বাংলা দেশকে মধাযুগীম মনোভাব থেকে 
বাইরে আসতে সহারতা করোছিল । রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও এই মাহেন্দ্রক্ষণে 
ও বাংলার নবজন্রের প্রতুযষে । রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 3 “বাংলা দেশের আধুনিক 
ঘগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন গের আলো 
তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয়ান। 

রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড । 

রবীন্দ্রনাথের খন আ'ঁবভবি তখন বাঙালীর শিক্ষা ও সংদক।তব এন্টা পালা 
বদলের যূগ শুরু হয়েছে ও ঠে পালা বদলকে ভালো কনে বঝতে হলে সেই 
সময়কার ও ঠিক তার পর্ববর্তা সময়ে প্রবহমান বাংলাব ও বাঙালীর 
সাংস্কৃতিক ভীবনের একটু পর্যালোচনা করে নিলে ভালো হবে । 

ইতরাজ রাজত্বের সূচনায় আমাদের দেশে সংস্কাতির নানাবিধ সংকট দেখা 
দিয়োছল। আমাদের সংস্কৃতির অনেক উপাদান ও উপকরণই তখন বহ বাবহারে 
জর্ণ। আবার অনেক চিরন্তন উপাদানও তখন পশ্চিম থেকে আমদানী নতুন 
সংস্কাঁতির জৌলসের প্রভায় ম্লান । তখন এই সংকট মোচনের প্রচেষ্টা দুইভাবে 


রবীন্্র-১ 


ববীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবঙতন 


হয়োছল । কেউ কেউ এই সংকট মোচনের রাস্তা খ'জলেন, প্রাচীন সংস্কৃতি ও 
সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেই আবার কেউ কেউ বিদেশী সংস্কৃতির জোয়ারে গা 
ভাঁসয়ে অতিমাত্রায় নব্যপন্থী- হওয়াটাকেই চরমলক্ষ্য বলে মনে করতে শুরু 
করলেন। কিন্ত, রবীন্দ্রনাথের যখন আঁবভবি তখন আমাদের সংস্কীতর 'নত্য 
উপাদানগ ?লর সাময়িক পাঁরবত'ন পার্িবজ্ন, ও 1বদেশন সংস্কীতির গ্রহণযোগ্য 
উপাদানগীলর স্বীকরণ দ্বারা সংস্কৃতির একটা নত.ন যুগোপযোগী কাঠামো 
সষ্টর প্রচেষ্টা শব হয়েছে । ইংরেজ আমল ও ডিরোজিয়ো এদের প্রভাবের ফলে 
“ধা কিছ ভারত্ুীন্ন তাই অশ্রত্ধেয় ও অবজ্ঞেয়' সেই ভাবটা বাঙালীরা অনেকটা 
কাঁটিযে উঠেছেন । এর মূলে ছিলেন কাগ্টেন উইলাড%্ শোরীন্দ্রমোহন ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১৮৩৮ গ্রীঃ কাণ্টেন উইলার্ড একাঁট বই লিখে ভারতীয় মংগণতের মধ্যে যে 
অনেক উৎকৃষ্ট ও মহৎ 'জাঁনৰ আছে তার দিকে দৃম্টি আকর্ষণ করলে ভারতীয় 
সংগীতেও যে ভালো ও গর্ব করবার মতো 1ীজানষ আছে তা বাঙালণদের মনে 
অন.ভত হতে থাকে ও মধ্যযগেব উত্তর ভারতণয় সংগীত অর্থাৎ ধ্রপদ সঙ্গীতের 
দিকে সকলের নজর পড়ে । কারণ উইলার্ড সাহেব উত্তর ভারতাঁয় রাজদরবারের 
সম্গীত সম্বন্ধেই বই িলখোঁছলেন । 

শোৌরীন্দ্রমোহন ঠাক:র প্রাচীন সংগীত শাম্র গ্রথ পাঠ করে নিজেদের রাগ 
রাগণশর রুপগণ্লর সাঁঠক ও নতুনভাবে বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ বরে রাখার ও তা 
অনসাধারণের মধ্যে প্রচারের দিকে দাঁন্ট দেন। তান সংগত 'বদালয় স্থাপন 
করেন, বাংলায পাশ্চাত্য সংগীত প্রচারে বাধা দেন। ভাব্তীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবন্ধ ও পুস্তক 'ীলখে পঙথবাঁর অন্য দেশে ভারতীর সংগীতের 
উতকর্ষতা ও উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার করেন । আমাদেরও যে সংগীত আছে তা 
প্রমাণ করবার জন্যে তাঁর গবেষণা যদ তিনি লিপিবদ্ধ করে প্রচার না করতেন 
তবে 'িবদেশশ সংগীতের বন্যায় বাংলার তথা ভারতী সংগীত ভেসে যেতো । 
সংগত শাস্ অনহযায়ী স্প্রান বাদ্য যন্ত্র তৈণী করা আর ভারতীখ সংগীতের 
এরীতহ্য পাথবীর সংগীত মহলে পরিচিত করার জনো তান যে পাঁরশ্রম করে- 
1ছলেন তাতে তান তীর স্বাদেশিকভা ও ভারতীয় সংগীতের প্রাত অনরাগের 
1বশেষ পারচর পা ঃয়া যায় । তবে শৌবাীদ্দ্রমোহন ঠাক:রের প্রচেষ্টাকে 'খানকটা 
সংরক্ষণশীল বলা চপ. করণ তাঁর প্রচেষ্টাটা ছিল মুখ্যতঃ ভারতীয় সংগীতের 
প্রাচীন এরীতহ্যকে ধরে রাখা । 

জোড়া্সাকোর ঠাকুরবাড়ীতেও ভারতীয় তথা বাংলা গানের পূনরুজ্জীবনের 
প্রচেষ্টা শুর হয়েছিল--তবে শোরীন্দ্রমোহনের প্রস্টার সঙ্গে তার একটা 
মূলগত প্রভেদ ঠছিল। শোরীন্দ্রমোহন যেমন আহরণ ও সংরক্ষণের 'দিকেই 
আজীবন পাঁরশ্রম করে গ্িরোছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাক:রবাড়ীতেও মহার্ 
দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রভাবে জ্যোতীরন্দ্রনাথ আহরণ ও সংরক্ষণ ছাড়াও নতন 
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সস্ট করার দিকে মনোনিবেশ করোছিলেন। পরবতণ'কালে রবীন্দ্রনাথ তো নতুন 
সূস্টির মাধ্যমে বাংলার সংগীতে এক নতুন ধারাই বইয়ে 'দিয়ে গিয়োছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা যে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ ধ্রপদেরই 
প্রসার লাভ করে ও সেই সময় আঁভিজাত ক্ল্যাঁসকাল গান চর্চা করার একটা রেওয়াজ 
তৎকালীন রাজা জমিদারদের মধ্যে খুব চালু ছিল ও মেটিয়াব-রজে নিবাসিত 
অযোধ্যার নবাবের উর্গা্থাত এই বিষয়ে আরো সহাযতা করেছিল। তবে শুধু 
আভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের চর্চার জন্যে তখন বাংলা গানকে 1কছ-টা অবজ্ঞার 
চোখেই দেখা হোতো ও কিছুটা ইংরেজী শক্ষার প্রভাবে ও ছটা ক্লযাসক্যাল 
সংগীতের কৌণীলন্যের দাপটে বাংলা গান তখন 1কছ.টা কোণঠাসা হবে পড়োঁছল। 

তখনকার প্রচালত বাংলা গান যথা কীর্তন, শ্যানা সংগীত, বাউল গান 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সহরাণ্ল থেকে পল্লী অণুলে 'নর্নাসিত । অল্প সংখ্যক 
ধর্মমূলক গান ছাড়া ভ্রু সমাজে গাইবার মতো বাংলা গান তখন ছিল না বললেই 
চলে। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথকে 'ি ধরনের বাংলা গান শিখতে হরোছিল তার 
কিছু বর্ণনা তান ছেলেবেলাকার কাঁহনীতে 1দয়েছেন। কিশোর চাটুুজ্যের 
কাছে ?শিখোছলেন পাঁচালী গান “ওরে রে লক্ষমণ এ ?ীক অলক্ষণ' 'িাবপদ ঘটেছে 
[লক্ষণ ৷ 1বঞ্ চক্রবাঁর কাছে বঙ্গ সংগীত ছাড়া অন্যান 1কছ? বাংলা গান 
1শিখোঁছিলেন, তার নম্‌না হোলো : 

“এক যে ছিল বেদের মেয়ে 
এল পাড়াতে 
সাধের উকি পরাতে' 
অথবা 
“এক যে ।ছল কৃকূর চাটা শেয়াল কাঁটাবন 
কেটে করল ?সংহাসন' 
ই সময়কার বাংলা গানের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীকফধন বন্দ্যোপাধ্যার মহা- 
শয়ের 'নয়োন্ত জীন্তাট বিশেষ প্রাসাঞ্গক হবে বলে এখানে উদ্ধৃত করা হোলো । 
এঁট তাঁর প্রণসদ্ধ গ্রন্থ গাঁত সন্রসার'এ লিপিবদ্ধ রয়েছে-- 

“খেয়াল ও ধ্রপদীর সুরে ঈশ্বর বিষয়ক বাতিত অন্যান্য উন্নত বিষয়ে বাংলা 
গান নাই বঝাঁললেই হয়। এটি আমাদের এক বৃহৎ অভাব পাঁহযাছে। এইজন্যে 
এতাঁদনেও খেয়াল প্রপদ বাঙালীর জাতীয় সংগীত হইতে পাত্রে নাই। আরও 
1হম্দী গীতের রচনা প্রায়ই 1নকৃষ্ট তাহাতে কাঁব্ব অত অপ্প এবং এক গীঁতের 
বার্ণত বিষয় সকল ও 'শাক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী নহে। 

অতএব আমাদের কাব ও বাঙালী কলাবত উভয়ে একত্র হইয়া এ সকল সরে 
সর্বদা ব্যবহার্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাংলা গীত রচনা হওয়া উচিত । তাহা 
হইলে এ সকল সূররের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা ও প্রবৃত্ত হইয়া দেশময় 
[বিশুদ্ধ সম্গীতজ্ঞানের 1বস্তার নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নাত হইবে ।” 
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রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


এই সময়ে অনাদত বাংলা গানের প্রাত আধুনিক 'শিক্ষিত সমাজের দূ্টি 
আকর্ষণ হলো “সংগনত প্রভাকর' পাঁন্রকায় (লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কয়েকাট রচনা 
থেকে । বাংলা গানের প্রতি ?শাক্ষত সমাজকে 'তিনই প্রথম সচেতন করে 
তুললেন। তাছাড়া এহেন অবস্থা থেকে বাংলা গানের যে পুনরুজ্জীবন ঘটলো 
তার মূলে ছল প্রধানতঃ তিনাঁট কারণ : 

প্রথমতঃ আপ ব্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপাসনা এবং অনষ্ঠানা- 
গদর জন্যে ব্রহ্মসংগীত রচনার তাগদ আসে । ঠাকুর পাঁরবারের অনেকেই এই 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ কন্নোছিলেন এবং রবদন্দ্রনাথও তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে এই কাজে হাত 
দদিরেছিলেন। 

দ্বতীর কারণ হলো, জাতীর জাগরণের উপলক্ষে জাতীয় উদ্দীপনার জন্যে 
স্বদেশী গান রচনা করার প্রয়োজন । 

আর তৃতীর কারণ হলো, তখনকার ঘুগের বাংলা নাটকের জনো নাট্য সংগীত 
রচনা করার প্রয়োজনীয়তা । 

উঁনশ শতকে ব্রাহ্মদমাজ তষ্ঠান গর সমাজের উপাপসনায় সংগত ধখন 
অচ্ছেদ্য অঙ্গ হরে ওঠে তখন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজবা, বিশেষ করে জ্যোতীরন্দ্রনাথ 
বহ্ষসংগীত রুনান পবংন্ত হয়োছলেন । সেই সময ব্রঙ্ষপংগীত এ্চনায় জে)াতি- 
'রন্দ্রনাথ ?বখ্যাঙ [হন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ গানগুলো, (বিশেষ করে ধ্রপ্দ গানের 
কথাগুলো বখল বলে ওর ও ছন্দ বঙ্ামন রেখে তাতে উপাত্নার উপধোগ কথা 
বসিয়ে ভ্র্মনংগীঁত ৪চনা বন্লেছছলেন | খেয়াল ও ৮০পা পদ্ধাঁতর ?িবছ গান ব্রদ্ধ- 
»ংগীঁতে বাণহৃত হলেও £ থম ।দকে প্রপদকে অবলম্বন করেই ব্রাহ্ম সমাজের সব গান 
রচ৩ হণে।ছল ও এই ধারার গানকে রখশন্দ্রুনাথ একট পার্থক পর্যায়ে গিননে যান। 

দেই শতকে ন'টক করার দিকে অনেকেই মনোখধোগাী হবে নাট্য »ংগীঁতের 
অভাব পক্ষ) বরেন । তেই অভাব মোচনের জন্যে নাটতের গান ও পদ্য রচনা 
করা আরম্ভ হ্যা ও নাটকের জন্যে হালকা চালের গান রচনা করার প্রয়োজনীএতা 
অনুভূত হয? বেননা প্রপদ খেয়ালের 'ভীত্তিতে রচিত গান জনসাধারণ পছন্দ 
করত না। তাছাড়া বেক গানে তন ও বাটের কাজের আধিক্য থাকায় তা নাটকে 
ব্যবহার কবা সম্ভব হেঙে। না। কাজেই ঠেই সব গান ভেঙ্গে ছোট করে নতুন 
গান রচনা আরম্ভ ছয় ও সেই উপলক্ষে টপ্পার তান বাদ দিয়ে হাল্কা ছন্দে ও 
চংএ অনেক গান র।চত হর । এই ধারার গান সষ্টতে রবান্দ্রনাথের অগ্রজদের 
1বশেষ করে জ্যো1তারদ্দ্রণাথের বিশেষ অবদান ছিল । পরবরতীঁকালে রবীন্দ্রনাথ 
বাল্মিকী প্রাতিঙভা" কালমৃগয়া* মায়ার খেলা" এ্রভৃতি গাঁতিনাট্য রচনা করে 
নাট্য সংগীতকে এক িবশেষ রুপ দান করেন । 

হিন্দমমেলার জন্মকাল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী 'বাবধ সংস্কৃতির চ্চা 
এবং জাতীর জাগরণের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 

[শিশু বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের উৎসাহে হিম্দূমেলা এবং সঞ্জশবনী 
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স্ুচন। পর্ব 


সভার আঁধবেশনে সীক্রয় ভাবে যোগদান করোঁছিলেন । এ গে যাঁদও রবান্দ্রনাথ 
প্রকৃত দ্বদেশ সংগীত রচনা করেন নি তবু অগ্রজদের রচনার সংরটি তাঁর মনে 
গেঁথে 'গিয়োছিল । 'হিন্দুমেলার জন্যে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেন শাঁলন মূখ 
চন্দ্রমা ভারত তোমার মতে,ন্দ্রনাথ গলখলেন এমলে সবে ভারত সন্তান? 
গগনেন্দ্রনাথ লখোঁছলেন লঙ্জার ভারতযশ গাঁহব দক করে । হন্দ্‌মেলার 
জন্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোন স্বদেশী গান রচনা করেনাঁন, তব সেই যূগে তাঁর 
রচিত একট গানকে স্বদেশী সংগীত আখ্যা দেওয়া হয়েছেঃ পোঁট হলো 
জেযা(তারদ্রনাথের পুরু বিঞম নাটকে ব্যবদ্ধত 'জহল জবল চিতা দ্বগণ দ্বিগুণ" 
গানাঁট। ৩বে মনে হখ রবীশ্দ্রনাথের পর্ব প্রথম স্বদেশ সংগীত হলো তামার 
তরে মা পন, এ দেহ' যা প্রকাশিত হয়োছিল খ.ব সম্ভবতঃ ১২৮৪ সনে ভারতী 
পান্রকার | 

উপরোঞ্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় য়ে রবীন্দ্রনাথের খন আবভবি 
তখন বাংলা গান রচনার একটা পালা বদলের যগ শ-র হরেছে। বাংলা গানের 
প্রীতি বাঙালী ওনমাধাপদের আস্থা অনেকটা ফিরে এসেছে । বাংলা গান মানেই 
অবজ্ঞেন কছু এই ভাবটা দূব হখেছে। সমাজে উপাসনার জন্যে ভালো 
ধমমিলক গান ও বাংলা নাটকের জনা উপযন্ত বাংলা গ্রানের প্রত্নোজন দেখা 
(দয়েছে। হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে জাতীন-সজ্গীত রচনার তোড়জোড় চলছে। 
সবন্র একঠা রব উঠেছে “বাংলা গানে নতন 57০ চাই" ও ঠই দাবার সঙ্গো 
সর মালিতে তাঁর গ্রন্থ গীতণব্রপারে শ্রীকফধন বন্দ্যোপাধ্যান লিখলেন : 

“সর রচকগণ গানের পর বখাইবার সমর তাহার ভাষার্থের প্রত কখনো 
মনোযোগ করেন না এবং রাগ রাগিণীর অবলম্বন 1৬ গীতে সুর বসাইবার 
প্রথা না থাকাতে প্রাচই গনের পমোজনীয় রণেএ মথো1চত বিকাশ হন না হন্দু 
স্থানী ১ঞ্গীতাবৎ কলাবিংগণের এই সংদকার বদ্ধমল যে রাগরাগিণ্গর পুরাতন 
স্বরাবন্যাস ব্যতীত সংগীত উত্তম হইতে পারে না। ই জন্যেই ওস্তাদ+* রাগ- 
রাগণী ছাড়া নৃতনতর স্বরযোজনা করার প্রথা নাই । আসল কথা এই যে 
কলাবতা »ংগীত রচিতাদের মধ্যে তেমন প্রতিভাসম্পন্ন স্বর কাঁব কেহ জন্মান 
নাই, (ধান রাগ-গা?গণাী বাতী৩ রসভাবে পূর্ণ নতনতর স্বব যোজনা কাঁরতে 
পারেন ।? 

মনে হয যেন শ্রীকৃষ্ধন খন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ণত এই অভাব মোচনের জনোই 
স্বর কাঁব দবীন্দ্রনাথের আবভবি । তারপর তিনি তার একক প্রচেষ্টায় বাংলা 
গানের এই দৈন। দুর করে তাকে সমহী'ধর কোন উচ্চাশখরে পৌছে দিয়ে গেছেন 
তার ই।তহাস বোধহয় অনেকে জান। আছে । 


রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 
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সংগীত স্থষ্টিতে কবিব পূবস্তরী অর্থাৎ গ্রীধৰ কথক, নিধুবাবু, লালন ফকীব, বাজ 
রামমোহন বাধ, ও বাংলা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধাবা গানেব, বিশেষ কবে 
কীর্তন ও বাটল সংগীতেৰ প্রভাব । | 


রবীন্দ্রনাথের সংগীত (বৃষ্টি) মানস গঠনে 'তিনাঁট ধারা িবশেষভাবে কার্যকরী 
হয়েছিল এবং সে কাঁট ধারা হলো আঁভজাত ব্লাসিক্যাল সংগীত । বাংলাদেশে 
প্রচীলত নানা ধারার সংগীত, ভারতের অন্যান্য গুদেশের ও িদেশশ সংগীত । 

রবীন্দ্রনাথ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত কিছ গান ভেঙ্গে 1ছিলেন যথা, 
স্রলাদেবীর সাহাষ্যে মাহশুরী গান ভেঙ্গে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' শিখ 
ভজন “বাদৈ বাদে রম্যবনণা” বা গগনোমে থাল' ভেঙ্গে বাংলা গান । ?িকছ: কানাড়শ 
ভাঙ্গা গান ও সা।বন্রীদেবী কৃষ্ণাণের মুখ থেকে কিছ মাদ্রাজী গান শুনে তা 
ভেঙ্গে বাংলা গান রচনা করে?ছলেন । বিলাতী গান ভেঙ্গে তাদের স[রের আদশৈ” 
কিছূ গান রচনা করেছিলেন ও তা ব্যবহার করোঁছলেন তাঁর প্রথমদিককার রচনা 
“বাল্মকশ গুতিভা" ও “কালল:গয়া” নাটকে । 1কন্ন্‌ ক্রযাণসক্যাল সংগত, বাংলার 
প্রখ্যাত সংগীত রচাঁরতাদের রচনা ও বাংলাদেশে প্ুচালত নানা সংগীতের ধারার 
ত্‌লনায় উপলোন্ক দ.ই ধারাপ সংগীতের গুভাব নগণ্য বললেই চলে । 

রবান্দ্রনাথের প্রথম ঘ্‌গের সংগ্ীত সম্টতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের 
প্রভাবু খ্ব প্রবল ও তার প্রথম খগের রচিত বক্ষ সংগীঙগখ্লো আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই হয় কোনো হন্দ,.স্থানী গান ভেজ্ে ব। 'হন্দ্‌স্থানী গানের আদশে' রচিত 
হয়েছে । এই ধারার গানের গ্ভাব তাঁর গানে কতোখা'ন রয়েছে তা ইন্দিরা দেবী 
চৌধুরাণশ রাঁচত “রবীন্দ্রংগণতে ত্রিবেণী সঙ্গম? বইখানা পড়লেই বোঝা যাবে। 
রবীন্দ্রসংগীঁতের উপরে এই ধারার গানের গুভাব সম্বন্ধে যথাস্থানে 1বস্তাঁরত 
ভাবে আলোচনা করা যাবে। 

এবার আমরা আলোচনা করব রবান্দ্রনাথের সংগীতমানস গঠনে তার পূর্ব 
সর অথ বাংলা গান রচয়িতা ঠনধ-বাব: শ্রীধর কথক, দাশরাথ রায়ঃ কাবিওয়ালা 
রামরাম বস এদের প্রভাব »বন্ধে। 

ভারতবর্ষের যে আদর্শ ও সং্কৃতি তাকে সারা পৃথিবীতে গবশেষ মধদা 
দিয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে যে আমাদের মুখ পজ্লীর 'দকে ফেরাতে 
হবে সেইট্‌ক ব্ঝতে রবীন্দ্রনাথের বেশশি সময় লাগ্গোন । সূতরাং সর্বসাধারণের 
1বশেষ করে সমাজের উপরতলায় যাদের স্থান তাদের মনকে লোকসংগীঁতের 
দিকে ফেরাবার প্রয়োজন নুভব করে তানি বাংলাদেশে প্রচলিত নানা লোক 
সংগীত সংগ্রহের চেম্ট। পরেন ও শুধু নতুন সষ্টিই নয় বাংলাদেশে অবহেঠলত 
লগপ্ত প্রায় 'বিিল্ন ধারার সংগীতের পূনরুদ্ধারও তার আর এক কীর্ত। এই 


ঙ৬ 


সচন! পর্ব 


কাজকে তিনি কতোখানি গুরুত্ব দয়েছিলেন তা রবীন্দ্র-সংগীতজ্ঞ শ্রীযুপ্ত অনাঁদ- 
কৃমার দস্তিদারকে লেখা একখানা চিঠি পড়লেই বোঝা যাবে । সেই চিঠিতে 
[তিনি লিখোঁছিলেন, “স্বরাঁলাঁপ যাঁদ তোমার আয়ত্ত হয় তা হলে ভারতবর্ষের নানা 
প্রদেশ থেকে লৌকিক সংগীত ত্‌মি সংগ্রহ করে আনতে পারবে । সেই একটি 
মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে । এই কাজের ভার তযাম নেবে বলে 
মংকজ্প কর।” কিম্ত দুভগ্গিক্রমে শ্্ীষুন্ত অনাদি দাঁস্তদার পারিবারিক ও ব্যন্তিগত 
কারণে শান্তিনকেতন থেকে কোলকাতা চলে আসায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজাঁট তাঁর 
পক্ষে করা সম্ভবপর হয়নি । 

বৌঁচন্র্যময় অনেক ?িকছ.কে আত্মস্থ করে বাংলার সংগীত নানা 'ববর্তনের 
মধ্য দিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথে একটা পরিণত রুপ গ্রহণ করোছল । রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত মানস গঠনে ও রবীন্দ্র সংগীতের ব্লমবিকাশে বাঙালশীর ঠাীজদ্ব গীত 
সম্পদ যথা তর্জণ, পাঁচালপ, যাত্রা, কাঁবগান, কথকতা, আখড়াই গান প্রভৃতির 
প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে । রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : “নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রান্গণে 
যৈমন ছোট বড় নদী নানা স্রোতের জালে 'বাঁছরে দিয়েছে ভেমননি বয়ৌছল গানের 
স্লোত নানা ধারায় । বাঙাল?র হ্দয়ে পে রপের দৌত্য করেছে নানা রুপ ধরে। 
বান্রা, পাঁচালণ, কথকতা, কবর গান, কীর্ভন মুখরিত করে রেখোঁছল সমস্ত 
দেশকে । লোকসংগীত্রের এতো বৌঁচত্র্য আর কোনো দেশে আছে কনা জাঁননে ।” 

সংগত, রবান্দ্রু রচনাবলী, ১৪ খণ্ড । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মণত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কব তাঁর অন:চর 
[িশোরণ চাটুজে।র কাছ থেকে কতকগুলো পাঁচালী গান শিখোঁছলেন। দাশরাঁথ 
রায় ছাড়াও পাঁচালী গানের পাঁর্চত্র তান পান কিশোরা চাট.জ্যের কাছ থেকে। 
এই বিষয়ে তাঁর আঁভজ্ৰতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মতি গ্রন্থে এইভাবে 
বর্ণনা করেছেন : “সন্ধ্যাবেলায় রোঁড়র তেলের ভাঙা সেজের চারাঁদকে জামাদের 
বসাইয়া সে (ঈশ্বর নামে এক ভত্য ) রামায়ণ মহাভারত শোনাইত। চাকর 
দের মধ্যে আরো দুই চার) শ্রোতা আদসিয়া জুটিত"''এাঁদকে রাত হইতেছে 
আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসতেছে । 

পাঁরণামের অনেক বাকী । এ হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পতার 
অনূচর িশোরী চ্যাটুজো আঁসয়া দাশ; রায়ের পাঁচালী গাহয়া আত দ্রুত 
গতিতে বাঁক অংশটুক্‌ পুরণ কারয়া গেল ; কীত্তবাসের সরল পয়ারের মন্দ'্মন্ 
কলধ্বান কোথার গিবল.গ্ত হইল-_অন:প্রায়সের ঝকমাক ও বচ্কারে আমরা 
একেবারে হতব্াদ্ধ হইয়া গেলাম | 

অনান্্ বলেছেন : “সেই 1কশোরণীর কাছে অনেকগ্ল পাঁচালীর গান শখিয়া 
ছিলাম রে ভাই জানকণরে দিয়ে এসো বন, প্রাণ ত অন্ত হল আমার কমল 
আঁখ, রাঙা বায় কগ শোভা পায় পায়, কাতরে রেখো রাঙা পার মা অভমে 
ভাবো শ্লীকাম্ত নরকান্তকারীরে ?নতাম্ত কৃতান্ত ভাবান্ত হবে ভবে" এই 


৫ 


ববীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গ্রানগ-ীলতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি উচ্ছবাস বা 
মণির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না। 
এই সব পাঁচালী গ্রান ছাড়াও নিধূবাব,, শ্রীধর কথক, কাঁবওয়ালা রামরাম 
বসু মুখ গূণগদের গানও তানি পছন্দ করতেন ও গাইতেনও। তাঁর প্রথম 
দিককার রচিত পিছ: প্রেম সংগীতে িধূবাবুর বৈঠকী গ্রানের প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। রামরাম বস:র “মনে রইল সই মনের বেদনা” ও শ্রীধর কথকের 'ভালো 
বাসিবে বলে ভালো বাঁসনে” গানগ্‌লো তাঁর বিশেষ প্রয় ছিল। 
জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকরের বন্ধ অক্ষয় চৌধ-রীর কাছ থেকেও তান 1কছ, 
বাংলাদেশের 'বাচন্র ও উদ্ভট গান শুনোছলেন ও সংগ্রহ করে।ছলেন। 
জোড়াসাঁকোর ঠাক্‌র বাড়ীতে কথকতার হথেম্ট সমাদর ছিল। এমনকি বাঁধা 
মাহনার কথকও ?নযুন্ত ছিল। বাড়ীর এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়া 
খুব অস্বাভাবিক নয় । রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : “কথকতা যেন অলম্কার শাস্ত্রমতে 
ন্যারেটিভ শ্রেণভন্ত। তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্তরী-্বাধীনতা যুগের 
মেয়েদের মতোই গীঁতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসন্কোচে ঠ্বেশ করত। মনে 
তো পড়ে একাঁদন তাতে মুগ্ধ হয়েছিল:ম | 
-_সংগীত, রবীন্দ্র চনাবলী ১৩ খণ্ড | 
এ ছাড়া আরো দুটি ধরার বাংলা গান তাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
করেছিল ও সেগ লো হলো যথাক্রমে বাউল ও কীর্তন গান। 
িলাইদহে থাকাকালীন বাবর সযোগ হয়োছিল বাউল লালন ফকীর, গগন 
হরকরা, 'ফাকির চাদ এদের সঙ্গে ও এদের গানের সঙ্ছে পরিচিত হওয়ার । বাউলরা 
অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সরে ধর্মের অত্যন্ত গ্‌ঢ় বথা প্রকাশ করে থাকেন ও এই 
ধারার গান রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করোঁছল। এই বাউল গান 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “একবার যাঁদ বাউলের সূরগযীঁল আলোচনা ব।রয়া 
দেখি ত দেখিতে পাইব যে তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর ঠা বজায় 
আছে অথচ সে সূরগূলো স্বাধীন 1” 
ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণন ও রাগণাঁর আভাস পাই, কিন্তু ধারতে পারা যায় 
না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠক গানের একেখারে গা ঘেসয়া 
।গয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অন:পারে এটা অপরাধ । 1কিম্ত; 
বাউলের সুর যে একখরে । রাগ-াগিণ ধতই চোখ রাঙাক পে িসের কেয়ার 
করে।' --সংগাঁত, রান্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড । 
“বাউলের গান 'শালাইদহে খাঁটি বাউলের ম:খে শুনেছি ও তাদের পুরাতন 
খাতা দেখোছ। নঃসংশয়ে জানি বাউল সংগীতের একটা বিশিষ্টতা আছে যা 
[চিরকালের আধীনক ।"*আমার অনেক গান বাউল ছীঁচের। কিম্তু জাল করতেও 
চেষ্টা করিনি । সেগ্‌লো স্পন্টতর রুবীন্দ্রবাউলের রচনা ।” 


স্প্মৃহম্মদ মনসরটীক্দঘন, হারামাণ, পাঁরাশম্ট। 


৮ 


হচনা পৰ 


উপরোন্ত লেখা থেকেই বোঝা যাবে যে বাউল গান ও বাউল ধর্ম রবীন্দ্রনাথকে 
কতোখানি গভীরভাবে গ্রভাগবত বরে?ছল, বার জন্যে তান নিজেকে “রবীন্দ্রবাউল' 
বলে পাঁরচতর ?দিতেও ক:্ঠিত হনাঁন । তিন ত।র অনেক নাটকে বাউলের শেষ 
ভূমিকা আরোপ করেছিলেন ও সেই সব ভমকার নিজে আঁভনয় করে 'গিরেছেন। 
তাঁর সস্ট সঙ্গীতের ভাণ্ঙারে বাউল গানের শাং্যাও ?নতান্ত নগণ্য নয়। তবে 
অন্যান ধারার বাংলা গানেব মতো বাউল গানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সষ্টর গেষ 
যুগে একটা স্বকীগতা এনে।ছলেন ও পোগা পবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্লমাবকাশ সম্বন্ধে 
আলোচনার সমন বনে্ষ ভাবে গুকাশ পাবে । 

বাংলাদেশের কীর্তনগানও কাকে 1বশ্দেষ ভাবে ৫ভাবা1ন্বত করোছিল। 
তাঁর প্রথম বসের হচনা 'তানএসধহের পদাবলণ' কীনেরই নামান্তর- তা বৈষ্ণব 
পদাবলশীর *ভাবে রচিত । 

কীর্তন গান বহ কাল আগে থেকেই বাংলাদেশে চলিত ।ছল 'িম্তু জাতি 
ধম“ নার্বশেষে সমবে৩ভাবে কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন প্রভ্‌ শ্রীচেতনা এনং 
প্রভ্‌ নিত্যানন্দ । এ সম্বণ্ধে মন্তবা করতে গয়ে রবীশ্দ্রনাথ বলেছেন : 

“চৈতন্য যখন পথে বাহা হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সর পর্মন্ত 
ফাঁরয়া গেল । তখন এককণ্ঠ ।বহারী বৈঠকী নরগ লো কোথা ভাঁসিক়়া গেল । 
তখন হহত্র হদতের তগ্গ [হল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্াসত কাঁরয়া নৃতন সরে 
আকাশ বাপ্ত হইতে লাগল । তখন রাগবাগণ+ থব ছাঁড়য়া পথে বাহর হইল, 
এক জনকে ছাঠড়না সহস্র জনকে বরণ ক।গল। 1ঝম্বকে পাগল কাঁরবাব জনা 
কর্তন খলয়া এক নৃতন কর্তন উঠল । যেমন ভাব তেন?ণ তাহার কণ্ঠস্বব-__ 
অশ্রজলে ভাগাইগ্রা সমস্ত একাকার কাঁরবার জন। বন্দন ধান--বিজন বক্ষে 
বাঁসয়া 'বনাইয়া ধিনাইয়া এক।ট মান্র ?ববাঁহণ+র বেঠব কামনা নয, প্রেমে আক ল 
হইয়া নীলাাশের তলে দাড়াইয়া সমস্ত ॥বন্ব জগতের রুন্দনধনি |” (রবীন্দ্র 
সাহিত্যে পদাবণ্ণীর স্থান- ডঃ ঠিবসানাবহারী মজমদার |) 

গনগাধারণের কাছে ধঈর্তটনের উপবোঙ আবেদন ছাড়াও কীর্তনের অন্য যে 
1দক1ট তাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে।ছল সে হচ্ছে তার সরে এবং কথায় 
সন্ম।লত “অর্ধ নারীম্বর রূপ? এই জন্বন্ধে ব্যাখ্যা কগতে 1গষে তান বলেছেন : 

“খাণশীর প্রা বাঙালীর অন্তরের টান। জেনো ভারতের ম।ঝে এই প্রদেশই 
বণীর গাধনা সবঠেশে বেশনী কসেছে। ভিত, বাণীর মধো তো মান ষের প্রকাশের 
সম্পূণ'তা হন নাঃ এই জন্য বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পধীন্ত নয। বাণী 
পাশেই তার আস্ন।” এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কঈর্তনর উল্লেখ করেছেন। 
বলেছেন : “কীর্তন তঙ্গনুপ গংগীভ, যগল ভাবে গড়া, পদের সঙ্গে মিলন হশ 
তবেই এর গআর্থকতা । পদাবপীর সঙ্গে তর রাসলীলা, স্বাতন্ত্য সে সইতে 
পারে না।” 


রবীন্দ্রনাথের উপর মধুকান বা মধুসদন 'কিগ্নর। শিবু কীর্তনিয়া এদের 


৯ 


রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


1বশেষ প্রভাব ছিল । বাংলা দেশে প্রচলিত কীর্তনের পাশাপাঁশ ঢপ কীর্তন 
নামে কীর্তনের আর একটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীতে এই 
কর্তনের ধারার প্রবর্তক ছিলেন যশোরের মধ.সদন কিগ্নর বা মধুকান। ছিন্ন 
পন্রাবলীতে তাঁর বাল্যকালে এই ধারার গান শোনার আঁভজ্ঞতা এই ভাবে বার্ণত 
হয়েছে, “সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা "ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীত- 
কালের সকালে গুন গুন স্বরে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার 
জন্যে মাখন "দিয়ে র"ট তোষ করত--তখন আমাদের গরমকাপড় 'ছিল না এবং 
একখানা কামিজ পরে সেই জাগনের কাছে বসে শী৩ নবারণ করতুম এবং সেই 
সশব্দ ।বর্গলিত নবনী সুগম্ধি রুট খণ্ডের ওপোর লম্খ দুরাঞ। দৃষ্টি 'নক্ষেপ 
বরে চপ করে বসে চিন্তার গান শ,নতাম | সে সুরটা এখনো মনে আছে, তাকে 
মধু্‌খানের সর বলে ।? 

রবীন্দ্রনাথ পদাবণপী ও ঢপ উভয়ের মিশ্রণে তাঁর কীর্তন গতশৈলীর সৃষ্টি 
বরেন। অর রচিত কীর্তন গ্রকাতির গান পদাবলী এবং ঢপ বীর্তন- এই দুটো 
শ্রেণীর কীর্তনের মাঝানাঝি শৈলী । পাঁরবেশনের দিক থেকে ঢপ কীর্তনের সহজ 
১রল রাাতবেই তান গ্রহণ বগেছিলেন। 

অবশ্য শেখ য.্গে তাল কীর্তন ও বাউলের এক ি?িলত 'িশ্র ও মৌলিক 
রুপের সৃষ্ট করেন এবং কার্ভন গান নয় এমন সব গানে কীর্তনে প্রযুন্ত অলদ্ক- 
গণের প্রয়োগ করেন। 

এইব।গ আমরা আলোচনা ধরবো জঞ্গীতজ্ঞ রবান্দ্রনাথের উপর সঙ্গীত 
“চাঁয়তা রাপা রামমোহন রায়ের পুভাব অম্বন্ধে। এই প্রভাবটা প্রত্যক্ষভাবে না 
গড়লেও পরোক্ষভাবে এক গুরদন্থ ৭ম নগ। 

রাও রামমোহনকে য.গগ্রবঙওক ও ভারত পাঁথক বলা হয়ে থাকে । তাঁর 
থহীবধ বধারা সম্বন্ধে নানা স্থানে বস্তুত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, 
(বন্তু তীর ।বপুল বরখজ্ঞের অন্তরালে তাঁর জীবনের আর একটি দিক ও 
বদান অনেকটা উপ্পোরক্ষিত হয়ে আছে, স্টো হলো তার সংগীত সস্টর 'দক। 
অথচ রাগ সংগাঁতের উপত্র 1ভ।ত্ত করে বুধ দংগাঁত রচনা ও প্রবর্তনের প্রধান 
কাঁতত্ব হনো পরাঙ্গা ামমোহন লারের । এতন) কে ভারতীয় জন্যান্য সংকৃতির 
»ঙ্গে সংগ ।ঠের স্েত্রেও যণ্গপ্রবত ক বলা যেতে পারে । 

রাজা রামমোহন তঃনালাঁন প্রচ।লত প্রপদ পদ্ধাতর সংগীতকে নূতন রুপ 
দান করে সমাজের 1বশেষ স্তরে প্রবাহত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন । 
।তাঁন ভারতীয় রাগ রাগিণার সঙ্গে বিশেষভাবে পথিচির লাভ করে ও তার 
লুপায়ণে দক্ষতা তজনি বরে রাগ।আঁত্তক বাংলা গান রচনা শুরু করেন। প্রথম 
আত্মীয় পরিজ্নদের গৃহে ও পরে ব্রাহ্মণশাজ গৃহে গুণী সংগাঁতগুদের দ্বারা 
[নগাঁনত সংগীতন,্ঠানের আয়োজন করেন। এর সুফল কিন্তু পরবর্তাঁ 
কালে খুব ব্যাপক ও সদরপ্রসারীরূপে দেখা 'দল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা 





১০ 


সুচনা] পর্ব 


অন:ষ্ঠানের সঙ্গে সংগত 'বিশেষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়িত হয়ে রইল ও এর জন্ো 
সংগনত ব্রাহ্মপমাজের সব আঁধবেশনেরই একটা প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল । 
এই সংগীতের আকর্ষণেই অনেকে ব্রা্ষসমাজে যাতায়াত শর করলেন ও তা 
ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে বিশেষ সহায়ক হযে দাঁড়াল। 

ব্রাঙ্মসমাজে রামমোহন যে র্রাহ্গধমশ্রিয়শ রাগাঁভীত্তক গানের প্রবর্তন করলেন 
তার প্রধান ধারক ও বাহক হযে দাঁড়ালেন বিষ্ণু চক্রবরঁ। তাঁব সঙ্গে আদ 
ব্রাহ্মমাজের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক 'ছিল ও 'তিনি যতাঁদন বেচে 1ছলেন ততাঁদন 
এই সম্পর্ক অক্ষ. দছল। 1তাঁন আজীবন ব্রাহ্মদমাজের সব আঁধবেশনে উপস্থিত 
থেকে সংগত পাঁরবেশন করে গেছেন । ব্রাহ্মপমাজের সঙ্গে এই সূদীর্ঘ পাঁরচর ও 
সহযোগিতার ফলে 'বিষ্্চরণ হযে দ।ড়ান বরাহ্মদমাজের প্রাচীন যুগের সঙ্গে নবীন 
য্‌গের মহান সেত্স্বরতপ । 

তাঁরই প্রচেষ্টায় রামমোহন প্রবার্তত রাগ্াঁভাত্তক ব্রাহ্মসংগণীত আধুনিক 
কালের সঙ্গে যুন্ত হলো । এই দ.ই যগের মধ্যে সংযোগ বধান করে বঞ্ুচরণ 
সংগীতের ক্ষেত্রে যে এতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন, তার দ.ই প্রান্তে দুই 
মহান যুগ পবুষ। এক প্রান্তে ভারত পাঁথক বাজা রামমোহন, অন্যপ্রান্তে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । 'িফুচরণের মাধ্যমে রামমোহনের সাজ্গীতক এীতিহ্া 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌছে গেল । 


৩ 


ববান্দনাথের সণীন্মানস "গান তাৰ পাবিবাবিক আবভাঁওষাব প্রভার 


উন্নীবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঠাক রবাড়ী বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি এব 
পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল । এই ঠাকুরবাড়ীব আবার দুটি ধারা ?ছিল। 
একটি ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন পাথরীয়াঘাটার শৌরপন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্র- 
মোহন ঠাক্‌র। আর এক ধারার ধারক ও বাহক ছলেন মহ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । 

সেই য্‌গে ইংরেজী 'িক্ষার প্রভাবে খন যা কিছু ভারতীয়, তাই অপাঙ্কেষ 
এরুপ একটা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত ধুব সমাজের মধ্যে এসে 'গিযোঁছল । তখন 
তার 'িরুদ্ধে প্রাঁতবাদে সোচ্চার হযে উঠলেন শোরপন্দ্রমোহন ঠাকুর । তান বই 
গলখে এর প্রতবাদ করলেন ও জনমানসে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে ভাবতীধ 
সংগীতের যে একটা িবরাট অবদান ও স্থান আছে তা প্রাতিপন্ন করার চেষ্টা 
করলেন । বস্তূতঃ পাথুরীয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর সংস্কাতমূলক আলোচনার ধারা 
ছল প্রধানতঃ সংরক্ষণশশীল-_অর্থাং যা কু ভারতীর তাই ভালো ও তাবেই 
সংরক্ষণ করতে হবে এইরূপ মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করেছিল । কিম্তু ঠাক্‌র- 


১ 


রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


বাড়ীর সং্কাঁতমূলক আন্দোলনের ধারাটা ছিল একট; ভিন্নমুখী। ভারতীয় 
?শক্ষা সংস্কৃতির যা ?কছু ভালো তা সংরক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো 
নতুন 'জাঁনষ তা ইংরেজী বা'বিদেশী সাহিতা সংস্কতই হোক তা গ্রহণ করার তাঁরা 
পক্ষপাতী ছিলেন। এই 'বিষয়ে তাঁরা ভারতীয় নব্যযূগের মুষ্টা রাজা রামমোহন 
রায়ের যোগ্য উত্তরাধকারী ?ছিলেন। এই ধারার প্রধান প্রবন্তা ছিলেন মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | তাঁরই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকরবাড়ী তখন 
বাঙ্গালীদের নবজাগরণের একটি উৎস বা নেন্দ্রস্থলে পাঁরণত হয়োছল । এই 'বিষয়ে 
ডঃ সকমার সেন বলেছেন : “ঠাক-রবাড়ীকে কেন্দ্র কাঁরগ্না উনাবংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে বাংলাদেশের আচার বাবহার জীবনাদর্শ সা1হত্য, সঙ্গীত এবং ?শজপ- 
কলা নব"ন প্রেরণায় +বাঁচন্রভাবে পল্লাবত এবং পর্থষ্পত হইয়াছিল । ঠাকুরবাড়ীর 
গ্রীতিভা শধ- বাংলাদেশের নহে, ভারতবর্ষেরও জাতীর সংস্কৃতির ও নৌন্দর্য- 
বোধের উদ্বোধনে অপাঁরিসীম সহায়তা করিয়াছে । উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
বাংলাদেশের ?শাক্ষিত চিত্তে যে জাতীগতাবোধের ও স্বাদোশিকতার উদ্দীপনা 
জাগিাছল তার ম্‌লেও জোড়াডাঁকো ঠাকরবাড়ীর প্রেরণা অপ ছিল না।” 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “পতৃদেব মেজবাদা ছাড়া আর কাউকে বাড়ীর বাইরে 
পড়তে পাঠানান। তিন আমাদের বাড়ীটাকেই একটা যথার্থ বিদ্যালয় বানিয়ে 
তূললেন। যাঁদও দ্বারকান'থে এ*বণ আমাদের পাঁরবারে আর রাঁহল না। 
তব ঠপতৃদেব সাংসারিক সব ব্যা যথাএম্ভব সহ্ক চিত করে জ্ঞানী ও গুণশীদের 
তন্যে দ্বার উন্মযন্ত করে রাখলেন ।, নিত তাদের সমাগনে এই বাড়ীর আবহাওয়া 
চন্ময হয়ে উঠলো । সাহিত্য সঙ্গীত অভনম্ন কলা বদ্যা সব ক শিক্ষার 
আয়োজন আমাদের বাড়াতেই ছিল । 

--অনুলেখন, ক্ষিতমোহন সেন? রবান্দ্ুন থেব শিক্ষামান্দর | 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পাত্র-কন্যারা প্রা সকলেই সাহত্য, সংগীত, দর্শন, 
শিল্পকলা ইত্যাঁদ নানা ?বষয়ে অসাধারণ প্রাতিভার পাঁরচয় 'দিয়োছলেন । শুধু 
তাই নয়, মহার্ধর ভাইন্য়রাও এই িবষয়ে যোগ্য অংশীদার ছিলেন। এই 
সাংস্কৃতিক পরবেশে লালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার অসাধারণ প্রতিভা ও গ্রহণ করবার 
ক্ষমতার জোরে উত্ত্কালে সংগীত ও সাঁহত্যে এতটা পারদশন হয়ে ওঠেন। 
।পতুপতিব্যের সাহত্য ও সংগীতপ্রীতি অন্তঃসলিলা ফজ্গ,নদীর স্রোতোধারার 
মতো পূত্রদের ?শজপ। ও পাহিতি/ক মনের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়োছিল এবং পরে 
নানা পাঁরবর্ত নের মধ্য দিরে রবীশ্দ্রনাথে এসে সাগর থেকে মহাসাগরে রূপান্তরিত 
হয়েছিল । 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সূষ্টির মানস গঠনে পাঁরবারের যে তিনজন পুরুষ সব 
চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরা হলেন--িতা মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ 
এবং জোন্ঠ ভ্র।ত।দব, 1৭5৯ দ্রন।থ ও নে) তারন্দ্রন।ব | এখন তাঁদের প্রভাব সমন্ধে 
একে একে আলোচনা করছি । 


৯২ 


সুচন] পর্ব 


রবীন্দ্রনাথ যে যূগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঘুগে পাঁরবারের বড়দের সাথে 
ছোটদের অবাধ মেলামেশার রেওয়াজ ছিল না সেজন্যে পিতা মহার্ দেবেন্দ্রনাথের 
সম্গে তাঁর পূত্রকন্যাদের মেলামেশার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। কিন্তু এই 
বাবধানটা অনেকাংশে দ:র হয়েছিল কাঁনষ্ঠপতত্র রবীন্দ্রনাথের বেলা । তাঁর 
ভাইয়েদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বেশণ পিতার সাহচর্য পেয়োছলেন ও 
এই জন্যে তার নানাবিধ গুণাবলী তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রভাব বস্তার 
করোছল । এই "বষয়ে রবীন্দ্রনাথ এক জারগায় িলখেছেন : “আমরা সমদ্রতীরে 
থাকতূম এবং তাঁকে (তাকে) সেই সম:দ্রতীরের অস্তোন্মহখ সূর্ধের মতো বোধ 
হতো । আম িছনদন তাঁর বৃহচ্জীবনের সাগর থেকে কতকটা যেন মহত্ব সণয় 
করতে পেরোছি।” 

- "রবীল্পুজীবনী, প্রথম খণ্ড, গ্রভাতকুমার ম.খোপাধায় । 

মহার্ধ ছিলেন সংগীতের একান্ত তনূরাগী ও পস্ঠপোষক । তাঁর অদম্য 
উৎসাহ ও পূন্ঠপোষকতাযর় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী »ংগীত চচরি একটা শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্রে পারণত হঠেছিল এবং তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানন গঠনে 
যথেল্ট সহায়তা কঞ্জছেল । ভারতবর্ষের বাঁ অংশের 1বখ্যাত সংগীত শল্পনরা 
ঠাকুরবাড়ীর সংগত আসরে যোগদান করতেন। এছাড়া বাংলাদেশের 'বখাযাত 
গায়ক "বিষণ চক্রব্তঁ? যদভট্ট» রাধকা গোস্বামণ, শ্যামসন্দর 'িশ্র জোড়াসাঁকোর 
ঠাকুরবাড়ীতে নানা সময়ে সংগত শিক্ষাদান করতেন। বরোদার 'বখ্যাত গায়ক 
মৌলাবকৃসও কিছুকাল ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন। আরো একজন মানষের কথা 
এখানে উদ্লেখ করা প্রশ্নোন 1তান হলেন মহার্ধর বন্ধ: শ্রীকণ্ঠ িংহ। 'তিনি 
ঠাকুরবাড়ীর ছোট বড় সকল্রেই বম্ধু ?ছলেন ও খন্ব একটা বড়ো ওস্তাদ না 
হলেও তাঁর প্রভাব ঠাকুর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধে* ?িবশেষ করে রবীন্দ্রনা্ে 
উপর বিশেষ প্রভাব বস্তার করোঁছল। এই সংগীতপ্রেমী ব্যন্তিটি শুধু দেবেন্দ্র 
নাথকে নয়, বাড়ীশহদ্ধ সবাইকে সংগীত পাঁরবেশন করে অপার আনন্দ দান 
করতেন এবং ঠাকুরবাড়ীতে সব সময় একটা সরের পাঁরবেশ সষ্টি করে রাখতেন, 
বালক রবী্দ্রনাথের উপর শ্রীকণ্ঠ ঠসংহের প্রভাব পড়েছিল খ.ব বেশী । তাই তাঁর 
[বাভন্ন নাটকে নানা বেশে এই বদ্ধাটর আ'বিভবি লক্ষ্য বরা যায় । 

বাড়ীতে সংগীতের সমগ্র পারবেশ সষ্টর মূলে ছিল মহর্ধর অক,ণ্ঠ সমর্থন 
ও অদম্য প্রচেষ্টা । কেবলমাত্র ওস্তাদ সংগত নর । অন্যান/ সংগীতের প্রাতও 
তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। যান্রা, কাঁবগান, কথকতা, বাউল, কীর্তন ইত্যাঁদ 
'বাভন্ন ধারার গান তাঁদের বাড়ীতে বরাবর সমর্থন ও পন্টে্পোষকতা লাভ করে 
এসেছে। 

মহার্ধ বিভল্ল শিক্ষার সম্গে যেমন সংগত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, 
তেমন বাড়ীর কেউ সংগীত রচনায় অথবা সংগীত পাঁরবেশনায় কোনো কৃতিত 
দেখাতে সক্ষম হলে তাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করতেন । একবার পত্র রবীন্দ্র 


৯১৩ 


রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


নাথকে 'তাঁন 'িভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন তার বর্ণনা কবি এই ভাবে তাঁর 
'জীবনস্মতি' গ্রন্থে দিয়েছেন : “একবার মাঘোৎসবে (মাঘ, ১২৯৩ ) সকালে ও 
[বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম | তাহার মধ্যে একটি গান 
“নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে' । পিতা তখন চণ্চড়ায় 
ছিলেন । সেখানে আমার ও জ্যোতিদাদার ডাক পাঁড়ল। হারমোনিয়ামে জ্যোতি- 
দাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নতুন গান সব কট একে একে গাহতে 
বললেন । কোনো কোনো গান দ্‌বারও গাঁহতে হইল । 

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তান বাঁললেন, “দেশের রাজা যাঁদ দেশের 
ভাষা জানত ও সা'হত্যের আদর বুিত কাঁবকে তো তাহারা পুরস্কার 'দিত। 
রাজার 'দক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ 
করিতে হইবে । এই বলিয়া তিনি একখানি পঁচিশ টাকার চেক আমার হাতে 
দিলেন ।” 

মেয়েদের বেলাতেও তান বরাবর সকলকে উৎনা!হত করতেন ও সরলাদেবীর 
“জীবনের ঝরা পাতা” গ্রন্থ থেকে জানিতে পার যে হাফেজের একটি কবিতায় সুর 
বসানোর জন্য মহৃর্ষ তাকে হাজার টাকার গয়না 'দিয়ে উৎসাহিত করেন । 

সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতা ও গুণগ্রাহতা ছাড়াও মহর্ধর চাঁরন্রের আর এক 
বেশিষ্ট্য ?ছল। তিনি গৃহী হয়েও সন্াসী 'ছিৎন ও যাদও তিনি আধ্যাঁত্বক 
উপাসনা এই সব নিয়ে থাকতেন, তাঁর কমক্ষমতা ?1ছল অসাধারণ ও তান তীক্ষু 
বিষয় বুদ্ধিরও অধিকার'ী 1খলেন। রবীন্দ্রনাথ ।পতার কাছ থেকে এই দুটি গুণ 
উত্তরাধিকারসূন্রে লাভ করোছিলেন। পিতার অধ্যায্মবাদের প্রভাব তাঁর জীবনে 
লক্ষ্য করা যায়। তার সঙ্গে পিতার অসাধারণ কর্মদক্ষতাও 'তাঁন পেয়োছলেন, 
ধার জন্যে ধবম্বভারতাঁ' সষ্ট ও তার গুরুদায়ত্ব বহন করেও সারাজীবন সাহত্য 
ও সংগীতে এতো সষ্টি করতে পেরেছিলেন । এই দ্বৈত সত্তার ফলেই তাঁর পক্ষে 
১মভব হয়োছিল একাঁদকে নিপুণভাবে জামদারী তদারক করা আদ্র একাঁদকে সঙ্গে 
গচ্গে অনুপম সাহত্য ও সংগীত সৃষ্টি করা । 

সংগীত পারবেশন ও প্রয়োগ পদ্ধাত সম্বন্ধে রবান্দ্রনাথের খনতখ*তে স্বভাব 
।ছল। সেটাও 'তাঁশ িঠ'ব কাছ থেকে পেগেছেলেন । শোনা যায় বাড়ীতে 
উৎসব অনন্ঠান উপলক্ষে গান বাজনা ইত/1দর ব্যবস্থা হলে মহার্ধ নিজেই 
উৎসবের আগে সে নব গান এবং গারকদের পরীক্ষা করে দেখতেন। এ সম্বন্ধে 
তাঁর জীবনচারতকার বলেছেন : “উৎসবের 891৫ দিন পর্ব হইতে যে সব সংগীত 
সংকীর্তন গীত হইবে মহার্ধর সামনে ব1সয়া তাহার তাঁলন দেওয়া হইত। তাল 
শান স;র ব্যাতক্রম হওয়ার যো নাই । একট; এঁদক ও?দক হইলেই 'তাঁন 'বিরন্তি 
প্রকাশ কারতেন ও যে পর্যন্ত তাল মান সব ঠিক না হইত, ছাঁড়তেন না। 
কোনো গানে অভ্যাস পাকা না হইলে সে গানাট উৎগবের দিন গাহতে নিষেধ 
করিতেন |” 


৯৪ 


সথচন] পর্ব 


এবার আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর বড় দাদা 1দ্বজেন্দ্র- 
' নাথের প্রভাব সম্বন্ধে ৷ 'দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্ষমতা ছিল বহমখী। তান 1ছলেন 
দর্শন শাস্্ের এবং বিজ্ঞানের, ঠবশেষ করে গাঁণত শাস্তের একজন অসাধারণ 
. পাঁণ্ডত ব্যন্তি। তাছাড়া ?শল্প, মাঁহত্য ইঠ্যা॥দর প্15ও তার প্রবণতা ছিল। গান 
বাজনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল । 1তাঁন বাঁশ অঞ্1ান ইঠাদি বাজাতে পারতেন। 
বেশ কিছ] ব্হ্ধনংগীতও রচনা করেছিলেন । আকারমা।ন্রক স্বরূলাঁপর স্রপাত 
'তাঁনই করোছলেন। 
বয়সের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও 1দ্বজেন্দ্রনাহ্রে শধে। যথেন্ট তফাৎ গল । 
রবীন্দ্রনাথ 1ছলেন তার পদন্রের সমবয়সী । কিন্ত, এই অসাধাণ্ণ প্রতিভাবান 
কাঁনচ্ঠ ভ্রাতার উপর ।দ্বজেন্দ্রনাথের ?বশেষ স্নেহ ছিল । 1দ্বজেন্দ্রনাথ যখন ক্বগ্ন 
প্রয়াণ” কাব্য রচনা করেন তখন রবান্দ্রনাথ ।নতাম্ত বালক । 1কম্তূ তখন থেকেই 
1তাঁন এই বালকের মধ্যে একটা প্রতিভার স্ফূরণ দেখতে পেছে[ছলেন । তাই তাঁ 
কাবে অন্যান্য গ,ণবান্‌ ভাইয়েদের পাশে বালক রবীন্দ্রনাথকে স্থান পিমেছিলেন। 
1তঁনি তাঁর “্বপ্ন প্রয়াণ? কাব্যে তা ভাইয়েদের এইরপে বণনা গদয়েছেন-- 
“ভাতে যথা হত) হেম মাতে যথা বীর 
গুণজ্েযোত হরে যেথা মনের তি।মর 
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর দ।ব 
সেই দেব নিকেতন আলো কৰে কাঁব” 
বড় দাদার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা ।বনয়ে উৎসাহ ও ভন প্রেরণা 
পেয়েছিলেন । এই বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন : “আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় 
অনেক 'জাঁনষ বীঝ নাই । কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধো খ.ব একটা নাড়া 
দিয়েছে । আমার নিতান্ত শিশু বয়সে মূলাজোড়ে গঞ্গার ধারে বাগানে বড়মামা 
ছাদের উপর একাদন মেঘদ্‌ত আওড়াইতেছলেন । তাহা আমার ব.ঝবার দরকার 
হয় নাই। বুঝিবার উপায়ও ছিল না। তাহার আনন্দ ভবেগপূ্ণ ছন্দ উচ্চারণই 
আমার পক্ষে যথেন্ট ছিল ।” 
জীবন স্মাতি । 
তাঁর 'জীবনস্ম:তি" গ্রন্থে তান বলেছেন, “বড় দাদার ধ।শ স্জপনাষ এতো প্রচুর 
প্রাণশন্তি ?ছল যে তাহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে ।ভন ফলাইতেন অনেক 
বেশী। এই জন্যে তান বিস্তর লেখা ফোঁলয়া দিতেন তখনকার এই কাব্য 
রসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও ব৭৩ হইতাম না। এতো ছড়া- 
ছাঁড় হইত যে আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম । 
সাহিত্য ও গর্টীতকূশলতা এই উভয় ধারার িলন হযে"ছল মহর্ধির জ্যেষ্ঠ 
পূত্র 'দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে । সাহিত্য এবং সংগীত এই দূটো ধারাকে একই 
মিলনসত্রে গেথে দ্বজেন্দ্রনাথ যে নতুন পথের স:ন্ট রোছিলেন অন্যানা 
ভাইয়েদের মতো রবাম্দ্রনাথও সে পথের পাঁথকৃৎ হয়োছিলেন । 


১৫ 


বুবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


এবার আলোচনা করছি রবান্দ্রনাথের উপর জ্যোতীরম্দ্রনাথের প্রভাব 
সম্বন্ধে। 
জ্যোতিরিদ্দ্রনাথ ঠাবুবকে 'নিঃনংকোচে রবীন্দ্রপ্রতভা রথের সারাথ বলা 
যেতে পারে । তাঁন বালক বম্নস থেকে রবীন্দ্রনাথকে 1শক্ষা সংস্কাতির প্রায় সমস্ত 
1বভাগে বরাবর নিজের সঙ্গে রেখে উৎসাহ 'দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে অনেকটা ঠিক 
|নজের মতো কবে তৈবী করে ?িনযে!ছলেন। রবীন্দ্রনাথ মুন্তকণ্ঠে সে কথা 
স্বীকার করেছেন, “তখন আমার বরস অল্প । গান গাছতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি 
বা বাধামান্র 1ছুল না। তখন বাড়ীতে দিনের পর 1দন প্রহবের পর প্রহর সংগীতের 
1বগাঁলত ঝরণা ঝাঁরয়া তাহার শীকর বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধন-কের রং 
ছড়াইয়া দিতেছে । তখন নব যৌবনে নবনব উদ্যম নতুন নত,ন কৌত,হলের পথ 
ধাঁরয়া ধাবিত হইতেছে । তখন সকল 'জানষই পরণীক্ষা কাঁরগ্না দোখতে চাই, কিছু 
যে পারব না এমন মনে হণ না ।"" চেই দিন এই যে আমার মমস্ত শান্তকে এমন 
দূ'্গম উৎসাহে দৌড় করাইবাঁছলেন, তাহাব সারাঁথ ছিলেন জ্যো'তিদাদা। 
আব এন শুহগায় পবীন্দ্রণাথ বলেছেন, 41হতো, শিক্ষায় ভাবের চচয়ি 
বাল্যকাল হইতে ০৮)1ভদাদা আমার প্রধান হায় ছিলেন । তান 1নজে উৎসাহী 
ও ভন্যকে উৎ্পাহ ধতে আহার আনন্দ । আম অবাধে তাহার স্ঞ্গে ভাবের ও 
জ্ঞানের আলোচনা গবস্ত হইতাম । 1তাঁন বালক -লয়া আমাকে অবজ্ঞা কাঁরতেন 
না_তাঁন অমাকে খুব বডো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন । তাহার নংন্রবে 
আমার 1ভতববাল ১ধকোচ ঘ2়চয়া 1গবা।ছল। জো1৩দাদাই এম্পু্ণ ঠনংহলংকোচে 
সমস্ত ভালো মন্দের মধ্য ॥দয়া আমাকে আমার আআ্োপলাম্ধর ক্ষেত্রে ছাড়য়া 
ধদনাছেন এবং তখন হইতেই তামার আপন শান্ত নিজের কাটা ও নিজের ফুল 
[বিকাশ কাঁববার জনা পস্তত হইতে পারিয়াছে।” জীবন স্মত। 
একবার জেয11তীরন্দ্রনাথের "রোতিশী” নাটকের জনে; বালক রবীন্দ্রনাথ এক- 
খানা গান 1লখে [দয়োছলেন ৷ গানখানা হল-- 
“জব্ল জপ চিতা 'দ্বিগ,ণ 'দ্বগ,ণ 
গরাণ সশপবে বিধবা বালা 
ভাখলুক জবল,ক চতার আগ.ন 
গড়াবে এখাঁন প্রাণের জবালা ।” 
এই গ্রানখানা রচনা বরার সমব রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। বালক 
রবীন্দ্রনাথের এই গাশখ।না রচনা করার পরই তাঁর উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
পড়ল । এই প্রসম্গে জ্যোতীরন্দ্রনাথ বলেছেন, “সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই 
আমরা রবকে প্রমোশন 'দরা আমার সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। তখন হইতে 
সংগীত ও সাৃহত্য চচরি আমরা হইলাম গতনজন অক্ষয় ( চৌধুরী )১ রাঁৰ ও 
আম ।” 


-জ্যোতীরল্দ্ুনাথের জীবন ল্মাত। 


১৬ 


সুচনা! পর্ব 


জ্যোতীরন্দ্রনাথ অনেক সময়ে নাটকের প্রঞেজনে গান রচনা করতেন। এই 
নাটকের প্রয়োজনেই 'তাঁন সংগীতের মধ্যেও ক্লনে একটা পাঁরবর্তন ও নূতন ছু 
সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনভব করলেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধমে ক্রমে 
সৃষ্টির নব দ্বার উন্মত্ত হল। এএই' 1বষবে ববান্দ্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতিদাদা 
তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদী গানগুলোকে পিয়ানোর মধ্যে ফোঁলিয়া 
তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণী- 
গুলোর এক-একটি অপূর্ব মৃর্তি ও ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত 1৮ 

-জীবনস্মণও । 
রবীন্দ্রনাথের এই উত্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সংগীতে নূতন পথের 
সন্ধানে জ্যোতারন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিধু্ ছিলেন । তাঁর রাঁচত 
মানময়ী, পুনর্ব সন্ত, বদন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ ইত্যাদ গীতিনাট্যগুলো এই 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই জন্ন নিপেছিল । জ্যোতীরন্দ্রনাথ-প্রবার্তত পথকে 
অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতে এত অভিনব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন । 
বাল্মীকি-প্রতিভা, কালনৃগয়া, মাধার খেলা, শচত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা গীতনাট্য, 
শ্যামা ইত্যাদি নৃতানাট্য ও অন্যানা বিভন্ন খতযনাট্যেব মাধামে সংগীঁতকে নতুন 
থেকে নতুনতর একটা পথে নিয়ে গেছেন ও সে পথেব সম্ধান 'তাঁন পেয়েছিলেন 
তাঁর িক্ষাগুরু জ্যোতিদাদার কাছ থেকেই । 

গোড়ার দিকে অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত সং্টর প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত 
বহ্ষদংগীত রচনা করেছেন তাতে জো1ত'রন্দ্রনাথের ?বশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
এ সময়কার গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে জ্যোতীরন্দ্রনাথ যে-সমস্ত রাগ- 
রাঁগণট বা তাল তার গানে বেশি ব্যবহার করেছেন, প্রথম যুগের সষ্ট রবীন্দ্র 
সংগীতে সেই সব রাগ-রাগিণী ও তাল আধক ব্যবহৃত হয়েছে । সুর সংষ্টির 'দিক 
দয়েও উভয়ের প্রয়োগ পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম 
সূর সৃষ্টি করতেন, পরে কথা বসাতেন। অবশ্য গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ এই 
ধারায় সংগীত সষ্টি করলেও পরবতাঁকালে সুর ও কথা একই সঞ্গে তাঁর কাছে 
ধরা 'দিত। 

অনেক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধূরী 
কথা বনাতেন। এই তিনজনের একত্র সংগীত রচনার এক কৌতুকপূর্ণ বিবরণ 
জ্যোতীরন্দ্রনাথ দিয়েছেন : 

«এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবধ সর-রচনা করিতাম । আমার 
দূই পার্ট অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেনাঁসিল লইয়া বাঁসতেন। আমি 
যেমাঁন একট সূর-রচনা করিলাম, অর্মান ইহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা 
বসাইয়া গান-রচনা কাঁরতে লাঁগয়া যাইতেন। একাঁটি নূতন সুর তৌর হইবা- 
মান্র, সোঁট আরও কয়েকবার বাজাইয়া ই“হাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়- 
চন্দ্র চক্ষ মুদিয়া বর্মা ?সগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার 'চিন্তা করিতেন ॥ 


১৭ 
রবী্জ-১ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া শুজন্রভাবে ধূন্প্রবাহ বাঁহত, তখাঁন বুঝা 
যাইত যে এইবার তাঁহার ম্তিচ্কের হীঞ্জন চ'লবার উপরুম করিয়াছে । তান 
অমনি বাহ্জ্ঞানশূন্য হইনা চরুটের টকরাটি, সম্মুখে খ্াহা গাইতেন এমন কি 
'িয়ানোর উপরেই, তাড়াতাঁড় রাখিয়া দয়া হঁফি ছা়ি"” হয়েছে হরেছে” বাঁলতে 
বাঁলতে আনন্দদীপ্ত মুখে |লাঁখতে স.ক কারা 'দতেন। মাবি িম্ত: বরাবর 
শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন । রবীন্দ্রনাথের চাণ্ল্য কলাচৎ লাঁক্ষত 
হইত । অক্ষয়ের ধত শশঘ্র হইত, রবির রচনা তত শ্শঘ্র হইত না । সচবাচর গান 
বাঁধিয়া তাহাতে আর "ংযোগ করাই প্চলিত রীতি, কন্তু তআমাদেন পদ্ধতি 
ছিল উল্টা । সনের অন-রূপ গান তৈরী হইত ।” 
-_জ্যোতারন্দ্রনা ৎল গবীবণস্মূ ত। 
আর একাঁট বিষয়েও জোাতীবন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দিল ছল। 
গানে তান ও অলংকারাঁদর অহথা প্রযোগে সংগীতের ভাব এ ং বাণ, রস ও 
মাধূর্য নস্ট করাটা জ্যোতীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না, রবশন্দ্রনাথেব মতও ?ছল 
তাই । জ্যোরতীরন্দ্রনাথ এজন্যে ঠাকুরবাঁড়িন ওস্তাৰ ঘি চক্রবর্তীকে বশে 
পছন্দ করতেন ও এন কারণ তান এইভাবে বান্ত করেছেন: পবঞ্চুরর গানেন 
একটা বিশেষত্ব ছিল। ও"তাদেরা ব্মন গা'গণশীত তান অনজ্কারেরই প্রাধান্য 
দেন, বিষ তেমন 'ক্দ্ু কাঁবতেন না। 'তাঁন অল্প স্বল্প তান ॥দতেন বটে। 
কিন্ত তাহাতে রাগণীন খল রূপ বেশ ফট উঠত, গানকে আচ্ছন 
কান্না ফোঁলত না। ইহা ছাড়া গাশেশ কখাব নে একটি নল। আছে, ঠৈ19ও 
বিষ গানে পূণ? শান্রা রাক্ষত হইত । 
--জেযাঁতীব্দ্রন।থেব জ'বনমত | 
সংগীতেণ পুব সস্টর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রন৫ এন্রুপ মত ছিল। এই মত 
বাদই তাকে তাঁর রাগাভাত্তিক গানে ঠহন্দস্থানী গানে শুক কিছ অলংএশণ, যথ। 
তান বাট ইত্যা'দ বজ্ন করার সনুপ্রেরণা জ্যাগিনোছিল। অগ্রজদেব, বিশেষ 
করে জ্যোতীঁবন্দ্রনাথের* £ ভাবে ববীন্দ্রনাথের সুর-ংযে'জনার ॥ক্ষতা পারি- 
পূর্ণতা লাভ করেছিল : ঘা জ্যোতি বন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে বলেছেন : 
"ইহার পবেই শ্রীমান- রবীন্দ্রনাথের আনল | তাঁহার অসামান্য কাব প্রতিভা এখন 
বরহ্ষনংগীতকে প্রায় পূর্ণতা: পেশছাইনা দিঘ্াছে। নানা সর, নানা ভাব, নানা 
ছন্দ, নানা তাল ব্রঙ্।ংগীতে আজ তাহাকুই দেওয়া । তাঁহার বীণা এখনও নীরব 


হয় নাই ।” 
--জ ॥তারদ্দ্রনাথের জীবনস্ম ত। 
জ্যোতীরন্দ্রনাথের গঞ্রী কাদম্বরী দেবীও রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহত্য 
সৃষ্টিতে যথেন্ট প্রভাব বস্তার করেছিলেন । তানি তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভাবান 
তরুণ দেবরাটকে নানা ভাবে, কোনো সমরে ইচ্ছে করে তার কাবিতা ও গানের 
বিরূপ সমালোচনা করে তাঁর নৃষ্টিকে নানা ভাবে উন্নততর পথে এাঁগরে গনয়ে 


টে 


স্চনা পর্ব 


যেতে সাহায্য করোঁছিলেন। তাঁর এই বৌঁদাঁদটির স্নেহ ও মায়ামমতার কথা 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবন অবাধ নানা প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করে গেছেন। 

মৈন্রেয়ী দেবী কবির বদ্ধ বয়সে তাঁর নিকট থেকে কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে 
অনেক কথা শনে তাঁর মংপূন্ে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছেন : শবস্মিত মনে তাই 
ভাব, এত দীর্ঘ সময়ের বাবধানের পরে যে স্নেহের স্মাত এমন ওতপ্রোতভাবে 
তাঁর জীবনে জড়িণে 1ছল, তাঁর কলপনান নাধূর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কাবিত্বের 
কেন্দ্র হত, নে না জান ক প্রভাবমণ্ডিত ছিল । কিম্বা কবর মন তাঁর আপন 
আলোতেই ন্ট কলে জগৎ বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ্য মাত্র । তবৃও একথা 
মনে না কদে পারা যায় না এনন তভতপর্ব বিরাট প্রাতিভার মধ্যে এত গভাঁর 
দীর্ঘকালস্থাী প্রভাব [যান ববস্তাত্র কল্তে পারেন তিনি কম €তিভাশালনী 
নন।”" 

আগেই বলা হয়েছে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃঙ্্পোষকতান ঠাকুরবাড় 
গর ণীজনের একটা সজ্গমস্থলে পাঁরণ্ত হযোহল ও সেইসব গণীদের সাহচর্য 
রবীন্দ্রগ্তিতা ?বকান্নে বাস্তা খুলে িয্েছিল। তবে প্রত।ক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ 
1বয কোনো ওস্তাদের ?নকট উচ্চাঙ্গ নংগীতের কোনো তালিম বা শিক্ষা গ্রহণ 
করেন ?ন। ।তাঁন যা ।ণখোঁছিলেন আ "ধ্‌ আড়াল-আবডাল থেকে শনে শনেই। 
নবীন্দ্রনাথও এই 1বধঘটো বলেছেন "বাল্যকাল থেকেই অদম নকল বিদ্যালমের 
পলাতক ছান্র। সংগীত বদালয়েও আনার হাজরা দেখলে দেখা যাবে আমি 
অ।ধক'ংশ কালই গরহাঁজর 1ছলেম 1” জনা জারগার 'তাঁন বলেছেন বে গু 
করণের মাধ্যমে কিম্বা নাড়া বেধে তান হংগণীতের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি 
অথচ দেখতে পাওশা যায় খে রবীন্দ্রমংগণতের ।বগাল ভাশ্ডারে, হিন্দস্থানী 
উচ্চাঙ্গ ১এগীতের নমাবেশ ও প্রভাবই রছে সবধিন্ত। রবান্দ্রসংগণীত ধারার 
1বাট পাঙ্গণে ভারতীর উচ্চাঞ্গ সংগীতের 'বাভল্ন গীতশৈলা' ব্াগ-রা।গণণ, 
তাল ইত্যাদর যে বপল সমাবেশ দেখা যা তা আমাদের মনে বিস্মনের উদ্রেক 
করে। মনে স্বভাবতই পু*ন জাগে জীবনের কোনো সময়েই কারো কাছে তাঁলম 
না নিয়ে বা শিক্ষালাভ না করে উচ্চাঙ্গ হন্দী সংগীতের উপর এতটা জ্ঞান বা 
দখল কী করে (তান অর্জন করলেন ? এর উত্তবে এইট্‌ক- বলা যায় যে বাঁড়র 
পাঁববেশ, পিতা ও অগ্রজদের প্রভাবে ও উৎসাহে, ।বাভন্ন গণীজনের অনু- 
প্রেরণায় ও সবেপাঁর তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে তা সম্ভব হয়োছল। 

তাঁর পাঁরবাঁরক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের সংগীত সষ্টকে কিভাবে প্রভাবা- 
ন্বিত করেছিল তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর এইভাবে বান্ত করেছেন : 

“জোড়াসাঁকোর মংগীতগর্চা লাভ হল বাঁড়র ছেলেদের । ছেলেদের ভিতর 
সংগীতের এর চঃইম়ে পড়ছে । চেমন, বড়ো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়' মাটি ঘাস তার 
রস টেনে নেন। তেমাঁন দিজে নিজের শান্ত মতো ছেলেরা তা টেনে নিচ্ছে। 
পাথুরেঘাটার যেমন দলবারীী সংগীত হন এখানে সেভাবে নব । এখানে দৈনান্দন 


৯৪৯ 


ববীন্্রনংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


জীবনে সূর বাজছে । জ্যোতিকামশায ওরা গাইতেন, ছেলেদের মন ভিজল 
সুরেতে । রবিকা'র বেলা তাই । তাঁর মন রস গ্রহণ করলে, তারপর সূরের যে ফল 
ফ্‌টল তা কালোয়াতী বা আর-কছ.ন সচ্গেই মেলে না। ।নত্যকার হাওয়ার মতো 
যা বইল? তার ফল রবীম্্রসংগীত। এ যেন বসন্তে পাঁখ-_ কোথা থেকে সুর 
পেলে কেউ বলতে পাবে না ।” 


--গেতিবতান ঝার্ধকী', ১৩৫০ 


০ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্ট্রির প্রথম যুগ 
(১৮৭৭-১৯০০) 


এই যুগকে অনেকটা ববীন্দ্রনাথের 'শক্ষানাঁবশী যুগ বলা যেতে পারে যখন তানি 
ধেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট 'িন্দস্থানী গান, পাশ্চাত্য সংগীত ও অন্যান্য 
প্রাদেশিক ও তৎকালীন প্রচালত বাংলা গানকে ভেঙে ও তার ধারা ও শৈলী 
অবলম্বনে তাঁর গান রচনা কনেছিলেন। তা ছাড়া এই সমাকার তাঁর অনেক 
গানে জ্যোতীরিম্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধূরী ও নিধূবাবুর বৈঠকঈ গানের প্রভাব ছিল। 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রচনাও ছিল তবে তাতেও সেই যুগেব সংগীত বচনা ও গায়ন 
পদ্ধাতব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের শেষভাগে অবশ্য সংগীত রচনায় 
তাঁর স্বকীধ্তার স্ফূরণ সুস্পষ্ট । 
এই সময়ে 'তান যে-সব গান রচনা কবেছিলেন তার একটি তালিকা এই অধ্যায় 

শেষে দেওয়া হল। তাঁলকাটি সন তাঁরখ নিরিখে সম্পূর্ণ নিভল বা এতে এই 
য্‌গে রাঁচিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান স্থান পেষেছে তা সাঁঠক ভাবে বলা চলে না 
এবং তা করবার চেস্টাও করা হয় নি । কারুণ এই ঘ্‌গের রচিত সমস্ত গানের একাঁটি 
পৃণঞ্গি তা।লকা প্রকাশ করা আমার গক্িষণার উদ্দেশ্য ছিল না। এই তালকা- 
টিতে সেই-সব গানকেই 7বাশির ভাগ অন্তভর্ত কবা হযেছে যার উপব "ভীত 
করে তাঁর সংগীত স্াঁষ্টর প্রস্ততি ও বৌশিষ্ট্য ফ্‌টে উঠেছে । আশা করা 
যায় এই তালিকাটি পযাঁলোচনা করলেই এই যুগে কবির সংগীত স্যাঁষ্টর প্রকৃতি, 
ধারা ও মান সম্বন্ধে একটা মোটাম-ট ধাবণা করা সম্ভব হবে । যেখানে যেখানে 
উীল্লাখত গানেব বচনাস্থল জোগাড করা সম্ভব হসেছে সেখানে তা উল্লেখ 
করা হযেছে। 

একট. লক্ষ্য করলেই ধবা পড়বে যে এই তালিকাটতে রাগ-ভীত্তক ধর্ম বা 
র্ধসংগীতেনই আঁধক্য | তা ছাঙা এই ঘুগে তিন বাল্মসীক-প্রাতিভা, কালমগয়া 
ও মায়াব খেলা এই 'তিনাঁট গীতিনাটাও রচনা কনোছলেন ও তাতে 'ফিছ: নাট্য- 
সংগীতে নম:না পাওবা যাশ। 

এই সময়ে 'িছ প্রেম সংগীত, স্বদেশী সংগীতিও রচিত হয়েছে । তবে ভান: 
'সংহের পদাবলী বাদ ছিলে এ যৃগে রচিত কীর্তন গানের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত 
কম। লোকনংগ্ীত বা বাউল গানও তাঁর সংগীত পষ্টির উপর তখন তেমন 
প্রভাব 'বস্তাব করতে পারে দন । বন্তৃত এই সমযটাতে কবির উপর বাংলার 
গচঁলিত ও লোকসংগীতের প্রভাব খুবই নগণা । তিনি তৎকালণীন প্রচলিত ও 
ঠাকুরবাঁড়র ওস্তাদদেব গাওগা দরবার বা ক্ল্যাসক্যাল সংগীত দ্বারাই বেশি 
গ্রভাবাম্বিত হযোছলেন ও তাঁর প্‌বাঁচার্যদের যথা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, 


২৯ 


রবীন্দ্রসংগীতেব ক্রমবিকাশ ও বিবতন 


জ্যোতীরন্দ্রনাথ__ এ'দের অনুস্ত পংগীতের ধারারই অন:সরণ করে চলছিলেন, 
যদিও এর মধ্যে কিছটা স্বকীয়তার চিহ্নও রেখোঁছলেন। 

এই যুগের রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টিকে নাট ভাগে ভাগ করে আমরা 
আলোচনার সূন্রপাত করব । ঠেই ভাগগুলো যথাক্রমে (ক) ভাঙা ও রাগ্াভীত্তক 
গান, (খ) বাংলা দেশে প্রচালত ও লোক”ংগীতের উপর 'ভীঁত্ত করে রচিত গান, 
(গ) নাট্য সংগীত (এর মধ্যে বলাতী গানও অন্তভ্্ )। 

এবার আলোচনা করা ধাক অঁর “ক বিভাগের গানগ লো সম্বন্ধে : 

এই ঘুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে অনেব গান পাওয়া যাবে খা তিনি পরানো 
সংগত স্রষ্টা যথা মানদাস, জ্বানরঞ্গ, অদাবচ্গা, বেজ, যদভট্ট, হরিদাস স্বামী, 
কৃষ্ণরসিকঃ গুণসেন, জানকীদায, তানসেন প্রত্াত প্র,পদ-চ।॥তাদের গান ভেঙে 
রচনা করেছেন । তা ছাড়া িছ, খেরালাষ্গ ও ১*াভাঁঙ্গর গানও রচনা করে- 
[ছিলেন । এই প্রসঙ্গে জ্যোতীরন্দ্রনাথের 'নয়োন্ত উন্ি বিশেষ প্রণধানযোগ্য : 

“ইহাদের [ যদভট্র গুভীতির ] গান ভাঁঞ্গয়া -খন আম এবং বড় দাদা 
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ) অনেক রন্ধ «ংগীঁত রচনা করিরাছলাম । কি মৌখীন কি পেশা- 
দার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগলেই, অমাঁন সোঁট ট:াকয়া লইয়া, 
আমরা ব্রহ্ম সংগণীত রচন। কাঁরতে বা, ভাম । এইব্‌পে বন্ধ সংগীতে অনেৰ বড় বড় 
ওস্তাী সুর ও তাল প্রবেশ বাবা বাঙ্গলা5। সচ্গীতেব উন্লাত এমনি 


করিয়াই হইয়াছে ।” 
--জোতীরিন্দ্রনাথেব জীবনস্মণত | 


রবান্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনায় ভগ্রজদের পম্থা অনুমরণ করলেও তার 
মধ্যেই তাঁর স্বকীয়তা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখোঁছলেন । এটা ভালো- ভাবে 
উপলাব্ধ করা যাবে যাঁদ আমরা কাফি রাগের উপর 'হন্দী গান ৫.মঝ ম 
বরখে আজ; বাদরওয়া” গানাটব উপ 1৬াত্ত করে '্বিজেন্দ্রনাথের রক্ষণংগীত 
দীন হীন ভক্তে নাথ, কর দরা' ও জ্যোীরন্দ্রনাথের রচিত "ভুমি 
হে ভরপা শম অকূল পাথারে গানগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেদ রচিত 
শুন্য হাতে ফার হে নাথ' গানাটির তুলনা কারি । এই কাঁট ভাঙা গানের 
মধো রবীন্দ্রন।থের প্চনাই হে সবেত্কিষ্ট তা। একট, লক্ষ্য করলেই বোঝা 
যায়। 

এই প্রসঙ্গে আর-একটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা হল 
রবীন্দ্রনাথের ন:ন তোমারে পায় না দোখিতে” যে গানাট শ,নে তার পিতা মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পরস্কৃত করোছিলেন ৷ এই গানাঁট উঞ্লখ করার কারণ হল 
এই যে এই গানের সঙ্গে রাজা রামমোহনের একটি ধর্মসংগীতের কিছটা 
সাদশ্য আছে যদিও দে পাদশ্যটা শুধু তার প্রথম পঙন্ততেই আবদ্ধ । রাম- 
মোহনের গানের প্রথম পঙ্্তততে আছে 'মন ঘারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে' 
কিন্তু রবান্দ্রনাথের “নয়ন তোমারে পায় না দেখতে রয়েছ নয়নে নয়নে" গানাঁটির 


৮৬ 


ববীন্দ্রসংগীত স্থ্টির প্রথম যুগ 


সচ্গে সাদ্‌শ্য এইখানেই শেষ । কারণ রামমোহনের গানের পরবর্তাঁ পঙ্া্তগুলো” 
যথা “সে অতীত গুণন্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, রূপের প্রসঙ্গ তায় কি রূপে সম্ভবে' 
শধূ আনূষ্টানিক ধর্ম চিন্তায় পর্বাঁসত হয়েছে । এর সঙ্গে যাঁদ আমরা রবীন্দ্ু- 
নাথের উপরোন্ড গানের “হৃদয় তোমারে পায না জানিতে রপ্নেছ হৃদয়ে গোপনে" 
বা তুমি আর আমি মাঝে 'বেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে" সদৃশ পঙ্্তি- 
গুলোর তুলনা কার তবে স্পম্ট ধরা পড়বে যে রবান্দ্ুনাথ ভাষা ও ভাবের 
গদক 'দিয়ে তাঁর পূবাঁচার্যদের থেকে কতটা দরে এসে সেই প্রথম জীবনেই ধর্ম 
সংগত রচনায় একটা নিজস্ব রাস্তা ধরে এগোবার চেষ্টা করেছেন । 

'হন্দ,স্থানী গান থেকে ভাঙা রবীন্দ্রনংগীতকে স্চনার ধারা অনুসারে দুই 
ভাগে বিভস্ত করা যায়। এক ভাগে হল খেই-সপব রচনার ধান যেখা*ন ববীন্দ্র- 
সংগীত মুল গানের হুবহু অনুসরণে ঝচিত হযেছে । আখ-এক ভাগে বয়েছে 
সেই সব গান যাতে মূল গানের প্রভাব অক্পাঁকতব থাকলেও ববীন্দ্রনাথের 
মৌলিক প্রতিভার ছাপ স্পন্ট 1বদ্যমান | 

প্রথম ভাগেন অর্থৎ মূল গানের হুবহু অনুসরণে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের 
সংখ্যা খুবই কম । এই হুগে রচিত, “হক্কা নন্দন বনে' ও পবের যুগে রচিত 
প্রচপ্ড গর্জনে আসিল সদৃশ কয়েকটি গান বাদ ?দিলে এরূপ হুবহ্‌ অন সরণে 
রচিত গানের সংখ্যা নেই বললেই চলে । যেখানে কথা ও বে মূল গানকে 
অনুসরণ করা হগেছে পেখানেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারও কোনো না- 
ছোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো হতেছে। যেমন হ্দ. নন্দন বনের মুল গান 
উড়ত বন্ধন নব আ'বিরমে নুমক ম' গানাঁটর ছন্দ 1ছল ৩।২ 1কম্তু ভাঙা গান- 
কে পরে ২৩ ছন্দে পাঁরবার্তত করা হয় ও এই ছম্দই ভাঙা গানাঁটির পক্ষে 
সপ্রধ হয়েছে পন্দেহ নাই । 

এ ছাড়া ।কছ: গানে রবীন্দ্রনাথ মূল 'হন্দস্থানী গানের পুর অবলম্বন বল 
হাড়াও এর কথা অনেকাংশে রেখেছেন । যথা আজ বহত সগম্থ পবন' তার 
হাতে গড়ে হয়েছে, “আজি বাঁহছে বসন্ত পবন" "হে মা পগ্ুবল বলা" হয়েছে 
“ছে মহা প্রবল বলী' ও “দেবন দেব মহাদেব গানাটি ভেঙে রচিত হয়েছে 
“পেবাদদেব মহাদেব ইত্যাঁদ | 

1দ্বতী। ভাগের ভাঙা গানে অর্থৎ যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা 
স্পষ্ট 1বদামান তাদের মূল গানের সঙ্গে ভাঙা রবান্দ্রসংগীতের এই কট 
বিষণ মিল বা অমিল লক্ষ্য করা যায় (ক) রচনার বষয়বস্তুঃ (খ) সুর, 
(গ) তাল ও লব' (ঘ) কাঁল সংখ্যা । 

€োথমেই এটা গিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মূল 'হন্দী গানের কাব্যাংশ বা সাহত্য, বাণী ও ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্র 
সংগীতের ডাব আলাদা ও রবীন্দ্রনাথের হাতে যে ভাঙা গানের বাণ বা সাহিত্য 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমদ্ধতর হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে 


২৩ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাঁশ ও বিবর্তন 


দ্টান্ত 'হসেবে নিয়লোন্ত কয়াট ভাঙা গ্রানের কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। 

যদ.ভট্ট-রচিত “ফুল বন ঘন মোর' গানটি বসন্ত খতুর বর্ণনামলক কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে “আজ মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে” ভাঙা গানটি 
একি ভিন্নতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে । এই দ:টি গানের বাণ পরপর 
উদ্ধৃত করা হল । যা থেকে আমার এই বন্তব্য আরো গারস্ফূট হবে। 


বাহার, চৌতাল (দ্রতগতি ) 

গাষী 

ফুল বন ঘন মোর তায় বসন্ত রি 

অব বহত পবন মন্দ মন্দ সমীরণ মন ভাবে 

জব মধুপবূন্দ 'নরতকর গুঞ্জার 

নই নই কলিয়ন পর জাথ চুবক হয়ত ॥ 
2 

কেতকী গুলাব ওর চম্পা বকুল বেলা 

আঁতি কোমল দল কুসুম সাঁহত প্রফলিত ভই 

নাথ নাথ নি্ত করত নাবী 'নরখ নাথ ॥ 


অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীত 


আজ মম মন চাহে জীবন ধম্ধরে, 

সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী 

নিশাদন সখে শোকে 

সেই চির আনন্দ, বিমল চিরসুধা, 

যগে যুগে কত নব নব লোকে নত শরণ ॥ 
পরাশাঞ্ত, পরমপ্রেম, পরামনীন্ত, পরমক্ষেম 
সেই অন্তরতম চির সন্দের প্রভ্‌, চিন্তসখা, 
ধর্ম-অর্থ-কান-ভরণ রাজা হৃদয় হরণ । 

শ.ধ কথাই নয় মল গানটির সচ্গে ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতাঁটর সূরেরও িছ 
পার্থক্য আছে এটা পারস্ফুট হবে যদি আমরা ভাঙা রবীন্দ্রসংগাতাঁটণ “পবা- 
শান্তি পরমপ্রেম, পরামাীন্তি পরমক্ষেম” অংশের সঙ্গে মূল গানের “কেতকী 
গুলাব ওর চম্পা বকুল বেলা" অংশাঁটর সুরের তুলনা কার ! 


সাঁ্সা 
ব ও 


শর্সা 


০ র 


মা-ণধা 








নানা 1০২ সাঁ শা 





কে ০০।তকাঁ) ০ গু লা ০ 


২৪ 


ববীন্দ্রসংগীত »ষ্টির প্রথম যুগ 














না -সাঁ।রাঁ্া|রাসাঁ। -নারা সাঁ শা! ণা ধা 
চ মম পা ০] ব ক, ০ ল বে ০ |লা ০ 
স্পা ধা | পধা না -সাঁসাঁ| সাঁসা 'সাঁ রসনা! -সা সা 
%০ ঠা নি নতি; পর । ম প্রেত ০ ম 








সনা সাঁ'-সারা ০5 রসা সনা! -সঁণা ণধা 


। 
প০ না ০ মু ডি] প০ র০ ' ম০ ক্ষে০ণ ০০ ম০ 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদুভট্ট র/চত ধ্রুপদ “ফুলিবন ঘন' 
গান) দই ভ একর ও দুই ত্‌কের প্রপদ সাধারণত খুব কমই দেখতে পাওয়া 
যায়। 

প্রেম বিষষক “লাগি মোরে ঠুমক পলম্গনা' গানাঁট তাঁর হাতে পূজা পায়ের 
“.নন্দধারা বাঁহছে ভবনে" গানে রূপান্তাঁরত হয়েছে । শুধু বাণ বা ভাবেতেই 
ণঃ, এতে আবো পারবর্তন ঘটেছে যথা (ক) মূল গান দুই কাল যুক্ত হলেও 
ভাঙা গান রবীন্দ্রনাথ বে"ধেছেন ৪ কিতে, (খ) মূল গান মালকোষ রাগে কিন্তু 
ভাঙা গানটি রবীন্দ্রনাথ বে'ধেছেন মিশ্র মালকোষ রাগে ও তাতে কোমল রে ও 
ক'ঙ মধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে । 

উপনোন্ত বন্তব্যটি পারস্ফুট করার জন্যে মূল ও ভাঙা গানের বাণী নীচে 
উদধ,ত ও দুটি গানেরই কিছু আাংশের স্বরাঁলাঁপর নিদর্শন দেওয়া হল। 


ম।লনে ষ-ত্রিতাল- মধ্যলয় 

স্সাযী 

লাগি মোরে ঠূমক পলঙ্গনা 

'র ননদিগ্লা ঘর িরনমোহে 

কহত পাল বাজে ঘুঙ্গরিয়া । 
মস্তরা 

তনমন ধন নিত চামর করহঃ 

সদারত্গ পিয়া লাগত 'নিক 

গোরে গাত খুব জাত মন্দরিয়া | 

অবলম্বনে পবীন্দ্রমংগীত 
মিশ্র মালকে'স । ত্রিতাল ( ঈষৎ বিলম্বিত মধ লয় 


আনন্দধারা বাহছে ভুবনে 
“দন রজনী কত অমৃতরস উত্থাল যায তনম্ত গগনে ॥ 


নে 


রবীন্রসংগীতেব ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


পান করে রবি শশী অঞ্জাল ভাঁবযা, 
সদা দঁপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি-_ 
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে 'কিরণে ॥ 
বাঁসযা আছ কেন আপন মনে 

স্বার্থ নিমগন ক কারণে ? 

চাঁর দিকে দেখো চাহ হৃদষ প্রসাব, 
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তচচ্ছ মানি 

প্রেম ভলিঘা লহো শুন্য জীবনে ॥ 


সরলিপি 
লাগ মোবে ঠুনক পলঙ্গনা 
ত্রিতাল__মগণ্যলষ 
[নান ণ 
[া-া সা -ণা গা |সা -সণা দা-ণা | 
০ লা ০ এ 0০0 বে ০ | 
মা “সণাদা থা] 


[সাদামাজ্ঞা। মা শামা রা মানা ণাসা 
ঠমক প লঙ গনা ০1০ লা ০ 1গ 





মো ০০ রে ০ 
মসাঞ্জমাজ্ঞা)না মা মা-জ্ঞা | না সা-াসা | সাসা ণা দা! 


০০০০ । 


ঠ এক প লঙগ না ০।০ 1০ ন 





ন দিয়া 9 


[পা দা দয পা] সাসানমামা মা শা খা না মা হজ্ঞানা] 


০ ল বা 9 





| 
০ঘরণব!ব ন মোহে! কহ ত পা 


1জ্ঞমা-দণা -সাঁসণা! ণদা দমা দ্বো-মজ্ঞা | 


জে০ 9০ ০ ৪ গা9 1০ গা০ ০০ 


বশীন্দ্রমংগীত হষ্টিল প্রথম যুগ 
আনন্দধাবা বাঁহছে ভুবনে 
ত্রিতাল__ঈষ- 'িলশ্কিত 
[ মা] 


[াসাসা ণাঞা| সণাস ণা দ্াণ। সাশা নাত্তা মান্ধামা জ্ঞা! 





আন ন্‌ দ)| ধাণ ০০ বা০)ব হিছে ভু! বনে আ ০ 


[-মাসাএ।খা সা ণসণারদাণা)সাসাদমাজ্ঞা|মামা ক্ধা জ্ঞা! 





০ন ন্‌ দ ধা ০০০ বা ০ বাহ ছে ভব্|ব নে 7) ০ 

[-মাসা ণাখা সা প। ণা 41887505 সাসা স্মামা। 
] 

০দি ০ন|বজ নী ০] ০ কত অ মত বস 


[মা মামা মা] মা জ্ঞা বর জাসিরল ররর 





উথ দছিযা ০ তা ০. ন০ ০ন ত০ গণ০1গ০ নে০ ভতা০ ০০9 


এ ছাডা এই ভাঙ। গানেন আগে এক।ট স্ববালাঁপন সন্ধান পাও 1গবেছ 
বা ১৩০৩ মালে জ্যোতাবন্দ্রনাথ ঠাক জম্পা।দত তত্ববোঁিনী পাঁত্রকা “-া।।ত 
হবোছল । অন,মান কবা খুব শ্সংগত ন হে এ স্বর্শলাপল হতেন 
জ্যো।তীবন্দ্রনা্থ। এই ভাঙ। গানটিতে শুধ, শাল বে ওকাডমান শাধগা 
ও পণ্চম বঝ)/বহ্ৃত হ্‌ হে। এই ভাঙ গান19ক ভধ* বিশেষে স্ববালাঁপি নীচে 
দেওবা হৃদ।, পেখানে এই ৪ট পদ। * ভা সমল তে, *ধ পা, স্ড মা ও 
পণ্চমেব ব/বহাব হচ্ছে । 


মলকেেষ-ব ওশ 
মাগ] াা মাসাণাখ্া চির র পাঁ ৮ হণ 


মা ০ ০ ন ০ ণপ্দ ধা ০9০০ বা ০ ব হিস্ছ ৬ 
গা 5০ মা গা 


নে তা 9০ 


[দামামামা |] সাসাম।, জ্ঞান্ষা মা মন্ধ। ত্ৰা মক্ঞা মত্তা-মজ্ঞ। 
নি ০ত্য প. চনত দন্বাধ ণেণ আ০ ০০ 





২৭ 


বুবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ভিন্ন সুরে, অনেকটা মূল গানকে অনুসরণ করে গাওয়া “আনম্দধারা বাঁহছে 
ভুবনে” গানাঁউটর একটি রেকর্ড বহুল প্রচারিত আছে । কিন্তূ রেকর্ডে গাওয়া 
গানাঁটর সুরের উৎস স্থল না জানায় ও বি*বভারতীর কোনো গ্রন্থে এর স্বরালাপ 
না পাওয়াতে এই গানটর স্বরালীপ দেওয়া বা এর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা 
করা সম্ভব হল না। 

“বেণন িরখত ভূজঙগ পতাল লোক গয়ো” ০।ন্দরীর বর্ণনামূলক ক্ষেমরাঁসক- 
্চত তাড়ানা রাগে চৌতালের একটি ধ্রুপদ। এই গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করেছেন গজা পর্যায়ের গান “বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে । শুধু 
কথাই নয়, এতে সরের ও রসের পার্থক্য আছে । "হন্দী গানের মধর রসের 
পারবর্তে ভাঙা গান।টতে শান্ত রসের উপস্থাপনা করা হয়েছে। 

] বষরক ধামাহ গান আয়ো ফগুন বড়ো মান' তাঁর হাতে নধা সাগর- 
তারে' ব্রঙ্ষসংগীতে রুপান্তরিত হঢেছে। খেরালা্গ “মুঝে পেয়ালা ভর 
দে" গানটি পাঁরবার্তত হয়েছে “দাও হে হৃদয় ভরে দাও' গানে ও টপ্পা 'বে পরি 
জা তাডে' গানটি রূপান্তাঁরত হয়েছে “কে বাঁসলে আঁজ হৃদরাসনে” গানটিতে । 
এরূপ আরো বহ্‌ গানের দ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে রবান্দ্রনাথ 
ভাঙা গানে সুত্রে বাণীর প্যয়ি ইতাঁদর পাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছেন। কিন্তু 
তাঁর ভাঙা গানে অনোর প্রভাব হতখাঁনই থাকুক-না কেন গোড়ার থেকেই 
কথা ও সুর্রে আামঞ্জপ্যে সংগীত রচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন ও 
তাঁন ভাঙা ও রাগাঁভত্তক গানে সরধমন হন্দুস্থানী সংগীতের অলংকরণের 
তা1তশধ্য ধথা প্রুগ্দ গানে বাট, দ্বিগণ চৌগুণ করা, খেয়ালাঙ্গ গানে বিস্তার 
ও তান এবং টপ্পা গানে আতিদ্রত জমজমা তান-_ এই-সব অলংকরণ বর্জন 
করোছলেন। 

এই যুগের ভ1ঙা গান ও তার স্বাধীন ভাবে রচিত রাগাঁভাত্তিক গানগুলো 
প্যলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাতে প্রপদাঙ্গ গানের সংখ্যাই 
নবধধিক | 

হন্দ,দ্থ'নী গীতরী/তর মধ্যে ধ্রপদ গান কেন তাঁকে বোঁশ আকৃষ্ট করেছিল 
হার কারণ বঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোন্ত উীন্তটি ?বশেষ সহায়ক হবেঃ “আমরা 
বাল্যকালে ধ্রুপদ গান এনতে অভ্যস্ত। ত।র আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে 
আপন মন্পদা রক্ষা কবে । এই প্রুপদ গানে আমরা দ্‌টো জানিস পেয়োছ-_ 
একাঁদকে তার বিপূ। গভীরতা ; আর একদিকে তার আত্মদমন ও স:সংগাঁতর 
মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা । এই ধূপদের ছষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ 
হোক। আরো বহুকক্ষাবাশষ্ট হোক, 'তার 'ভীত্ব-ীনার মধো বহ্‌ বৈচিত্র্য ঘটক, 
তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা ?ি*বজয়ী হবে ।” 

--স্‌র ও সংগাত। ধূজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পেখা পন | 
আগেই বলা হবেছে যে গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার আদর্শ 


৮২ 


বীন্দ্রপংগী ত স্থষ্টির প্রথম যুগ 


ছিতা কথা ও আুরের সামঞ্জস্য সাধন, সেজন্যে খেগাল গানের চে প্রপ্দ গানই 
তাঁকে বোঁণ আকৃষ্ট করেছিল, কারণ খেয়াল গানে বাণীর স্থান অপেক্ষাকৃত গোণ । 
এমন ক অর্থহীন তানা, নানা, নোম হোম, ইত্যাঁদ এব্দ দিয়েও খেয়াল গান সৃষ্টি 
করা যায় বা করা হয়েছে । খেয়ালে মুক্ত স:রাঁবহার হল তার প্রধান কাজ ও 
এই ধারার গানে ক্রমে ক্রমেই গানের বাণ ০ংকচিত হযে ঢান লাইন, দ ই লাইনে 
এমে ঠেকল, এমন-ক পরো দুটো লাইনৈরও ধেন আর দরকান রইল না। 

খেয়াল ও ঠুংরী গানে বাণনীর এই স্বল্পতা ও গৌণ ভূমি কা এবং তাতে বাণন- 
নিরপেক্ষ মুক্ত সরবিহারের আধিক্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গরে রবীন্দ্রনাথ 
রহপ্য করে বলোছিলেন, “গানের কথায় আছে চলত 'রাজকুমারী' িল্ত, সরের 
মোহে পড়ে গিয়েছেন যে ওস্তাদী গাই: তিনি চলত" শব্দাটকে "দিয়ে বরে বে 
সুরের জাল বুনে চলেছেন । এীদকে রাজকমারীর চলা যে আর হর না, ওস্তাদের 
সে দিকে আর খেয়ালই নেই।” 

ধিদ্তু ধ্রপদ গানে বাণীর স্থান উপেক্ষণীয় নয় । তানসেনেব রচিত যে- 
সমস্ত প্রাচীন ধূপদ গান আমরা পাই তাতে গানের বাণীতে যথেস্ট ক'ব হশান্তুর 
পাঁরচর মেলে। ধ্রুপদ গানে বাণী ৪ তূক 1বাশস্ট হওয়াতে তাকে কেন্দ্র করে 
সুর যথেষ্ট 1বস্তৃতিলাভ করার নযোগ পান ও শোনা যায় যে প্রাচীনকালে এমন 
সব ধুপ্দ গান গাওগা হোতো যা শুধ *হনলেই যে রাগে গানাঁট বাঁধা সেই 
রাগের 1বস্তারের রাস্তার হীঞঙ্গত ।মলত । 

»তরাং খুব সংগত কাবণেই পবীন্দ্রনাথ অন্যান্য হন্দ-স্থানী ধারার গানের 
চেয়ে ধূপদ গানের 'দকে বোঁশ আকৃষ্ট হলেন । কারণ আগেই বলা হরেছে যে প্র্পদ 
৪ তুক বিশিষ্ট হওয়াতে তাতে 'বিদ্তত কাবা রচনা ও সরারোপের সুযোগ 1ছল, 
রবান্দ্রনাথও সুর ও বাণীর সামপ্জস্যে গান রক্ষা করার আদর্শকে গোড়া থেকেই 
গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া যে-সমস্ত ওস্তাদেরা তখন ঠাক ব্রবাঁড়িতে ঘাতায়াত 
করতেন তাঁরা বেশির ভাগই 'ছিলেন ধ্রপদীয়া ও রবীন্দ্রনাথের বৌশর ভাগ ভাঙা 
গানই এঁ সব ওস্তাদদের মুখ থেকে শোনা ধ্রুপদ গান ভেঙে রচিত হয়োছিল। 
পরবর্তাকালে ধ্রপদ গান ভেঙে বা ধ্র.পদাত্গ গান আর বে।শ রচনা না করলেও 
এই ধারার গানের একটা প্রভাব তাঁর গানে স্থায়ীভাবে পড়োছল ও ঠ্ঠো হল এর 
৪ ত:কের স্থাপত্য বা গঠন। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের আঁধকাংণ গানই স্থায়ী, 
অন্তরা সঞ্চারী আভোগ-_ এই চার তকে গঁঠিত। এখানে আর-একটি প্রনত্গ 
আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক পময আমরা রবান্দ্রনাথেএ প্রথম যুগের 
রচিত রাগাঁভীত্তক গানে প্রযুক্ত রাগের যে স্বররূপ দৌঁখ তা আমাদের জানা ও 
প্রচলিত রাগ-রাগিণীর স্বররুপের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক মেলে না। এর 
কারণ হল এইষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ঘুগে তাঁর ভাঙা ও স্বাধীনভাবে রচিত রাগ- 

গানে এমন এক ঘরানা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়োছলেন যার সত্শে আমাদের 
প্রচলিত উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ঘরানার িছ;টা প্রভেদ রয়েছে ও 


০৯ 


ববান্দ্রসংগীতেব ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ববীন্দ্রনাথ ষে ঘবানা দ্বাবা প্রভাবাম্বত হযোছিলেন তাব নাম হল বধুপুবাঁ ঘবানা । 

এখন এই বিষুপ;বীঁ ঘবানাব উৎপাস্তি, বৈশিষ্ট্য ও ববীন্দ্রসংগীতে এব প্রভাব 
সম্বন্ধে একট; আলোচনা ববে (নলে ভালো হবে । 

মোগল অগ্রাট দ্বিতীয শাহ অ লমেব (১৭৫৯-১৮০৬ ) ধংসোন্মৃখ দিজ্লীব 
দখবাণেৰ শ্র্ত গাযক ও গুণীবা প্শপোষকতাব অভাবে ভাবতেব নানা স্থানে 
ছাড়ে পড়তে * 7 কবেন। বাংলা দেশে তল্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 'দিজ্লীৰ 
দববাবেব ওস্তাদবা কৃষ্ণনগব ও কলকাতা শাসেন। এই সমযে আব-এক দলে 
বাহাদুব খা নামে একজন তানসেন বংশীয় ধূপদশশা আসেন 'বকুপযবে । তাঁর 
সঙ্গে পীববন্ধগ নামে একজন পাখোন্বাজীও আসেন । তাঁবা 'বঞ্ুপূবে একটি 
সংগীত ।বদলয স্থাগন কবেন। 

|বষপুবে ঝশাদব খ। ব |শয্যৎ অনেনেই গ্রহণ কবেন ও বাহাদহব খাব 
অবর্তমানে বিবরন এই সংশীত বদালযেব অধ্যাপক হসেবে নিষুত্ত হন 
তাবই শিষ্য গদাধ- , তাবপন বামশত্বব ৬ট্রাচাঃ | বামশত্কবেব ছানদেব মধ্যে 
ক্ষেত্রমোহন গোস্ধামন, ফ্দভট্টত হ্পেবলাল চকবরতাঁ, নামকেশব, দীনবন্ধু ও 
অনন্তলাভ' বন্দ্যোণাধা।0ব নান খাত | 

নামপ্রখ্ বন্দ্যোপাবা। ও শোপেম্বৰ বন্দ্যোপাধ্যান অনন্তলাল বন্দ্যো 
পাধাতের পন্ত্র ও গোপেম্ব* বন্দ্োপাখাত্ক মন্পেি কোধ হয বাংলা” বাহাদুর 
খা বত ৬ ধর পদ নাবল আনেক তব ।ন ঘটে,হ। 

পশ্চিমে খেনী ঘল্না পাইটোদেব নব্য এখন গানে ও ঢঙে শবে পন্বর্তন 
শটণা ত না বন, বাঙ।লী গাই পারপতবে পবচাধদেব নিকট প্রথম শাওযা 
বাণ বাঁগ টন স্ববব গ্কে উপর এনজশৈ* বোশন্টা বক্ষা ববে চলতে লাগলেন 
এবং [ই বৈ। ম্ট্াই £্ষে প “5 ।ব পরী ঘবনা বা ঢঙ নামে বাংলা দেশে 
বিশেন পাব লাভ বনে। 

শ্রথম [গে নবীন্দ্রনা্ের উচ্চাঙ্গ দংগীতেব আদরে গঠিত গানে উীল্লাখত 
বষুপ্‌বী ৪৬ না বাংলান প্রচালত পদ্ধাতবই প্রভাব বেশ । তাব কাবণ হল 
জোডাও ।কোব ঠাকঃববাড়িতে এ ধাবা 1শাক্ষিত বাঙালী গাবকবাই শিক্ষক বৃূপে 
বাবন স্থান পথ আসাছলেন। নবীন্দ্রনাথও দেই আবহাওনাব মধ্যে মানুষ 
বলে তাব ই হু" গব ভ-ঙা ও স্বাধীনভাবে ন।চত বাগাভীত্তক গানগুলোতে এই 
ধাবাব প্রভাবই বোন । 

উত্তৰ ৩ নভে প্রচালঙ বামকেলীতে কাঁড মধাম ব্যবহৃত হবে থাকে, কিন্তু 
কডি মধ্যনযূঞ্ড বামনেলী তাঁব গানে পাওবা ঘাষ নাঃ উদ্াহবণস্ববূপ বামকেলী 
বাগে নিবদ্ধ পাও হে জদা ভবে দাও, “আঁখিজল ম:ছাইলে, জননী" ও বপন 
যাঁদ ভাঁঙলে' গানগুলোর থা উল্লেখ কৰা যায । 

পুববীতে বাঁধ। “আজ এ আনন্দসম্ধ্যা” গানটিতে পৃরবীতে বহুল প্রত 
বোমল ধা এব ব্যবহাব হং নি। 


৩০ 


রবীজ্রসংগীত হুষ্টির প্রথম যুগ 


প্রথম যুগে বেহাগে রচিত “বামশ তুমি এসো আজ” ভিয় হতে তব অভয়- 
সাঝে+ “বাল, ও আমার গোলাপবালা” ও “ওগো শোনো কে বাজায় গানগহলোতে 
উতর ভারতে বেহাগে প্রঘ্ত্র বাঁড় মধামের পয়োগ নেই । তবে এই-সমস্ত গান- 
গ্‌লোর কোনো কোনোটর গধো কোমল নিবাদের প্রয়োগ ঘটেছে ও এদেরই 
বেহাগ বলে গচ্ছিত করা হয়েছে, ফাঁদও এপ কোমল ধ্বনি যুক্ত স্বরবিন্যাসকে 
বেহাগড়া বলা হয়ে থাকে । তর বেহাগে রাঁচিত গানে পক্গগমগ' বা পক্গ'মগ- 
বেহাগে ধহল প্রধ্ষ্ স্বনাঁবনা।দ একেবারেই পাওা যান না। 

অবশ্য ১৮৯৫ সালে রচিত বেহাগ রাগ অবলম্বনে “তাঁম রবে নীরবে, 
গানা'তে কাঁড় এধামেন পশোগ দেনা পা ও পরবতী্ষালে পুর্রবীতে রচিত 
“অএ্রুনদীর সুদূর পারে গানে শুধে ধৈবতেন সহ্গে মাঝে কোমল ধৈবতের প্রয়োগ 
এক্ষা করা যান। 

এটা পরবতর্শকালে উত্তর »রতী »ন্যানা ঘনানার গানের সঙ্গে তাঁর 
পারচশের ফলেও হনে থাকতে পরবে তাখবা কথা ও ৩রের গামঞ্জগোর আদশ 
গ্রহণ গার তন্যেও হতে পারে। 

ও এই সময়ে তাঁর £চিভ প্রঞ্দ গ্গ গানের হাংখই কেশ কন্তা হন্দ,স্থানা 
অন্যান্য ধাখার গান পথা পাব খেয়াল ১পপা হিট ৩ঙ্গের গানও রচনা 
নন এ।ও ধ্রপদাঙ্গ গানে। ৩ পন।ন তাদের আংখা কন । 1কন্ত, খেকোনো 
ধ।91% গানই তি'ন চচনা -টা' থাক না কেন পব্কছুতেই ইহন্দস্থানী গানের 
অনংকল্ণ বাহুল্য ও গানে? বন্দজেদ 'ভতন হল্লবিৎট নও প্রক্ষিপ্ত এন সব 
তাংকরণ০৯ বর্জন নব, ছুলন।। 

/ এই 'হগে ভাঙা গন ছাডও দ্বাধীনভবে বেশ-কছ রাগাশ্রয়ী গান, 
ণবীন্দ্রণাথ পচনা করেছেন ও এককভাবে রাগের বিচারে দেখা ধায় ভৈরবী ও 
খ্হাঞ। নাগ অনলম্বনে গচত গানেই প্ুধন্য । কিন্তু তারও মধ্যে সরক:র 
(হবে রবীন্দ্রনাথের প।বণাঁতি ও অগ্রর্গাত লক্ষা কা যায় ও এটা ভালোভাবে 
বোঝা “াবে যদ আমরা দৈকোনো এন্টি রাগের উপর তার গোড়ার দিককার 
গানের চ্গে এই ধুগেরই শেষ ভাগে সেই রাগের উপর রচিত কোনো গানের 
তূলনা কাঁর। গোড়ার দিককার বেহাগে রচিত “বাল ও আমার গোলাপবালা' 
গানটির গন্গে ১৯% সালে রচিত বেহাগেতুমি রবে নীরবে" গান বা ভৈরবীতে 
গোড়ার ?দককার রাঁচত গান "আজ তোমারে দেখতে এলেম”-এর সঙ্গে ১৮৯৭-এ 
রাচত ভৈরবীতে “কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" বা ১৮৯৭-৯৮-এ রাঁচত 
“ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ' গানগুলোর তুলনা করলেই এই ব্যাপারটা 
পাঁরদ্কার হয়ে উঠবে । কিম্তু এ ছাড়াও আর-একাঁট জিনিস লক্ষণীয় সেটা হল 
এই যে সেই সময় ভাঙা ও পরোপাি রাগাভীত্তক গানে ব্যবহ্ধত রাগের হয়তো 
কিছ.টা ধরাবাঁধা রূপ বা কিছুটা তথাকাঁথত স্বরপ্রনোগের প্রথা ববীন্দ্রনাথ 
নক্ষা করেছেনঃ কম্তু প্রা একই সময়ে সেই রাগ্গ অবলম্বন করে যখন 


৩১৯ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


স্বাধীনভাবে কিছুটা কাব্যধমশী গান রচনা করেছেন তখন সেই গানে যথেষ্ট 
বৈচিত্র্য এসেছে ও তা একটা ভিন্নতর স্বাদের সংষ্টিতে পারণত হয়েছে । দণ্টাম্ত' 
হিসেবে ১৮৯৭ সালে বেহাগে রচিত অনেকঠা কাব্যধমর্শ “আমি কেবলই স্বপন] 
করেছি বপন" গান?টর সঙ্গে ১৯০০-তে বেহাগ রাগে রচিত ধ্রপদাত্গ গান মাঃ 
হতে তবে অভর-মাঝে" গানটির তুলনা করলেই আমি ি বলতে চাইছি ত"' 
পরিদ্কার হয়ে উঠবে । | 

প্রথম ঘৃগের শেষ ভাগে কাঁব কট গান রচনা করেছিলেন যাদের উৎকৃষ্ণ, 
সংগীতের পযাঁম়ে ফেলা যেতে পারে, যথা মজ্লারে “এমন 'দিনে তারে বলা খায়" ' 
খাম্বাজে “ওহে সন্দর মম গৃহে আজ” ইমন কল্যাণে “তম সন্ধ্যাব। 
মেঘমালা” বেহাগে “তুমি রবে নীরবে" গুভূঁতি গান যাদের মধ্যে অসাধারণ সুখ * 
অস্টা রবীন্দ্রনাথের পাঁরচয় মেলে । 


এইবার আমরা আলোচনা করব তাঁর প্রাদে$শক ও বলাতা গান ভেঙে রচিত 
গানগ্‌লো নিয়ে । এই যগে প্রাদেশিক গান থেকে ভাঙা এই কটি গান গধানত 
পাওয়া যায় ঃ | 
গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে-_ শিখদের ভজন ভাঙা গান। 


৬. 

২. বড়ো আশা *রে-_ এইগুলা কানাড়ী গান ভেঙে তোঁব 

৩. আজি শুভদিনে হবেছে। 

৪. সকাতরে ওই কীপিহে 

৫. বেধেছ প্রেমের পাশে একাঁট বাংলা গান ভেঙে তোঁর। 

৬. নাঁম নাঁম ভারতী-- এই কাঁট গানের ৮ুর গ.জরাটাী ৩জনে' 

৭. যাও রে তানন্ত ধামে সূরকে অবলম্বন করে রচিত। 

৮. এাঁক অন্ধকারএ ভারতভূমি 

৯. এক লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ... সরলাদেবীর কাছ থেকে মূল মহা, 
১০. আনন্দলোকে ম্তরতগলালোকে শুরী গান শুনে এই দুটি গান রচনা 

করোছিলেন। 


এই প্রসঙ্গে পমণা দেবা বলোছলেন “শাঁহসরে ধখন গেলুম সেখান থেকে এক 
আভিনব ফলের সাজি ভবে আনলুম । পাঁব মামার পায়ের তলায় সে গানেব। 
সাজখানি খাল ন। কবা পর্য্ও মনে বিরাম নেই। সাজ থেকে এক একখানি! 
সুর তুলে নিলেন তান, সেগুলিকে মুগ্ধ ।চত্তে নিজের কথা 'দয়ে নিজের কবে! 
নিলেন তবে আমার পূর্ণ চ্সিতার্থতা হল । আনন্দলোকে মত্গলালোকে**" 1! 
একি এ লাবণ্যে পর্ণ প্রাণ গুভূতি আমার সুরে বসানো গান ।' 
--জীবনের ঝরাপাতা । ৃ 
আরো কিছূ গানে হয়তো প্রাদেশিক সংরের প্রভাব থাকতে পারে তবে এ! 
যুগে প্রাদেশিক সর ভাঙা গান বলতে মোটাম,টি এই কটি গ্রানকেই নজরে পড়ে। 


৩২ 


রবীন্দ্রসংগীত হষ্টির প্রথম যুগ 


এই যুগে কিছ বিলাতি গান ভেঙেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন। 
তবে “কতবার ভেবেছিন?” “পুরানো সেই দিনের কথা” সদৃশ কয়েকটি গান ছাড়া 
অন্যান্য সব এ-জাতীয় ভাঙা গান প্রায় সবই বাল্মণকি-প্রীতিভা, কালমংগয়া 
ও মায়ার খেলা গীঁতিনাট্যে ব্যবহ্ৃত হয়েছে এবং এসব গাঁতিনাট্যসমূহের 
1ববরণ দেবার সময় তা নিয়ে আরো একটু বিস্তত আলোচনা করা যাবে । 
কিন্তু এটা বলা চলে যে ভাঙা গানের মধ্য 'দিয়ে যে িবলাতি গানের প্রভাব 
প্রকাশ পাচ্ছে তা খুব একটা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্য সংগত 
তাঁকে যে অন্যাদিক 'দিয়ে সংগত সৃষ্টিতে প্রভাবাশ্বিত করেছিল, এ-বিষয়ে 
আলোচনার সময় বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরবার চেস্টা করা হবে । 

এইবার আমরা আলোচনা করব এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে বাংলা গান, 
থা কীর্তন ও লোকসংগ্ীতের প্রভাব সম্বন্ধে। 

আগেই বলা হয়েছে যে এইসময়কার সংগীত সস্টিতে রবশন্দ্ুনাথ বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত দরবারা বা ক্ল্যাসক্যাল সংগত দ্বারা বেশি প্রভাবাম্বিত 
হয়েছেন ও প্রচলিত বাংলা গান ও লোকসংগণত তখনো তাঁর সংগীত স-ন্টির 
উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে 'নি। 

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্র্তনাঙ্গ ও লোকসংগণীতের সুরে রচিত কিছু 
[বিশিষ্ট রচনার নমুনা দেওয়া হল : 


১ গহন কসম কুঞ্জ মাঝে __ 'িশ্র কীর্তনের সুর 
২ আমি জেনে শুনে তবু _  কীর্তনাষ্গ 
৩ শ্যামা এবার ছেড়ে চলোছি --  রামপ্রসাদী 
৪ আমার মন মানে না --  কীর্তনাত্গ 
«& খ্যাপা তুই আঁছস আপন --  বাউলাঙ্গ 
৬ আমারে কে নিবি ভাই মা রি 
৭ খাঁচার পাখি 'ছিল - কণর্তনাত্গ 
৮ বড়ো বেদনার মতো -- 
৯ তোমার গোপন কথাটি - রঃ 
১০ ওহে জাঁবনবজ্লভ - রা 
১১ ভালোবেসে সখী -- 
১২ আমি 'নাশাঁদন তোমায় ই রি 
১৩ একবার তোরা মা বাঁলিয়া ডাক স্ 1ঝশঝট 
১৪ আমরা 'মিলোছ আজ মায়ের ডাকে প রামপ্রসাদী 
১৫ ওলো সই ওলো সই - কীর্তনাষ্গ 
৯৬ হৃদয়ের একূল ওকূল -- বাউলাঙ্গ 
১৭ ওকে বলো সখী বলো - কার্তনাঙ্গ 
১৮ মার লোমার - 
৩৩ 


রবা,দু-৩ 
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55 )  কীর্তনের প্রভাবয্ন্ত গান 
২০ এসো এসো ফিরে এসো 

এই তাঁলকাটি থেকে বোঝা যাবে যে যাঁদও এই যূগে তান অজ্প ছু গান 
লোকসংগীতের সরে রচনা করেছিলেন কিন্তু কীর্তন গানের তুলনায় তাদের 
সংখ্যা আরো কম। 

এই সময়ে 'তাঁন কীর্তন বাউল ইত্যাঁদর ছাঁচে যে-সব গান রচনা করেছেন 
তাতে তৎকালীন প্রচালত ধারাকেই যতদূর সম্ভব অন:সরণ করা হয়েছে-- কীর্তন 
বা বাউলে রবীন্দ্রনাথের যে স্বাতন্ত্য তা তখনো প্রকাশিত হয় নি। 

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার 'দকের সংগীত রচনার ধারার মধ্যে ভান:সংহের 
পদাবলীর একটা বিশেষ স্থান আছে । এই পদাবলীগূঁল কাবর ষোলো থেকে 
পশচশ (১৮৭৭-৮৪) বছরের রচনা । ভান2নংহের পদাবলীতে রয়েছে বিদ্যাপতি, 
গোবিন্দদাস প্রমখ পদরচয়িতাদের প্রভাব । 'বদ্যা্পাতির মৈথিলী ভাষার সাহায্যে 
ও 'বদ্যাপতি, গোবন্দদাস প্রমুখ পদকতার পদরচনাকে এবং জয়দেবের গীতি- 
গোবিম্দকে কিছু কিছু অনফরণ ও অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানৃসিংহের 
পদাবলী রচনা করেছিলেন । 

গহনকসমকূঞ্জমাঝে গানাট এই পষয়ের পথম রচনা এবং তারপর 
রুমাম্বয়ে এক,শাঁট পদ রাঁচত হয়। এই বাইশ'টি পদরচনার মধ্যে গান হিসেবে 
মাত ১টির খোঁজ পাওয়া যায়। অন্যগ্রলিতেও সরযোজনা হয়োছিল কিনা তা 
জানা যায় না ও স্‌রযোজনা হয়ে থাকলেও তা হারিয়ে গেছে । সূর দেওয়া পদ- 
গলিতে রাগ ও তালের উজ্লেখ আছে কিন্ত; সুরযোজনার সময়কাল সম্বন্ধে 
কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্বরালীপগ্রন্থ থেকে যা তথ্য পাওয়া 
যার তাতে অন.মান হয় যে এই ৯টি পদে সুর দেওয়া হয় ১৬৯০-এর পূবে। 

এই গানগীল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 

“পদাবলী শুধ; কেবল, সাহিত্য নয়, তার রসের 'বিশিম্টতা বিশেষ ভাবের 
নীমানার দ্বারা বোঁষ্টত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার 
সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না, তাই ভানহঁসংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরছ্গ 
আত্মীরতা নেই। এইজনো ভানসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে 
বহন করে এসোছ। একে সাহিত্যে একটা অনাঁধকার প্রবেশের দস্টাম্ত বলেই 
গণ্য করি।**'এ কথা বলে রাখ ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে 
অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স প্ন্তি দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা । তাদের মধ্যে ভালো- 
মন্দ সমান দরের নন্ব ।”--১১1৭1৪০ শাম্তানকেতন 


__সূচনা, 'ভাননীসংহ ঠাকুরের পদাবলশ', ১৩৭৬ । 


এতে ভান[সিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে অনা দুটি পদকতার যে দঃটি পদে 
ববীন্দ্রনাথ স:র বাঁসয়েছিলেন তা হল : 


৩৪ 


ববীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির প্রথম যুগ 


এ ভরাবাদর মাহ ভাদর--কবি বিদ্যাপতি ; 

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি-কবি গোবিন্দদাস। 

ভানুসিংহের পদাবলী বৈষব পদাবলী-গ্রভাঁবত রবীন্দ্রমনেরই ফসল । দন্ত; 
বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কেবলমান্্র ভানঁসংহের পদাবলীতেই এসে শেষ হয়ে 
যায় নি, তা সবে শঃরু হয়েছে ও পরে এর প্রভাবে কাঁবৰ গীতস্ট আরো 
বৈচিন্ত্যময় হয়ে উঠেছে । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উজ্লেখা ষে, যেহেত- এই পদাবলণর 
গান বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল, সেজনো এদের মধ্য ভাবের খুব একটা 
পারম্পর্য পাওষা যায় না ; সে কারণে তাকে একটি নাট্যের মালা ?হসেতে বিবেচনা 
করা বা রূপ দেওয়ার কিছটা অসুবিধে আছে । পরবর্তাঁকালে শান্তানকেতনে 
1বশেষ করে হীম্দরা দেবী চৌধুরাণগর উদ্যোগে এর ভেতর আবো কিছ রবীশ্দ্র- 
সংগীত যথা, “ওগো শোনো কে বাজায়” “তোরা শহনিস নন কি শুঁনস নি তার 
পায়ের ধান, “ওই শান যেন চরণধবাঁন রে” এখনো তারে চোখে দেখ নি”, প্রভীতি 
সংযোজন করে এবং একটি ভজন গান ও মন্ত্র উপস্থাপনা করে, একে বৈষ্ণব 
পদাবলশিব রাধাকৃফের পুবরাগ, অভিসার, মান, বিরহ, মিলন ইতাদ রনকে 
পাঁরস্ফ.ট করে একাঁটি ন্তানাটোর র.প দেওসার চেষ্টা হনেছে। তবে মনে রাখতে 
হবে যে এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মত্যুর পর করা হয়েছে ও রবীন্দ্রনাথ ভান.- 
সিংহের পদাবলীর এই নত্‌ন ও পারবাধত রূপ দেখে যান নি । 

এই ম্‌গে রচিত কীর্তনাত্গ গানের মধ্যে “মামি জেনে শুনে তবু ও “ওহে 
জীবনবজ্লভ" গানগুঁল আখরযন্ত ও “আম 'নাশাঁদন তোমায় গানটি তাল- 
ফেরতা । 

গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছ: প্রেমসংগণীত রচনা কঞ্জেছিলেন ও তাতে তিনি 
িছুটা তৎকাল-প্রচচলিত রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । এই-সব প্রেম- 
সংগীতের পশ্চাৎপটে গ্রচ্ছন্নভাবে ছিল রাধাকৃষণের প্রেমের কাহিনী । তবে তাঁর 
গানে বৈষ্ণবকাব্যের পূর্বরাগ, আঁভসার, মান, 'বরহ ইত্যাঁদ চিরাচরিত রাধাকৃষের 
প্রোমর কাহিনী বা প্রতীককে পরিতাগ করে মানাবক প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযত্ত 
হচ্ছিল। 

সখ সেগেল কোথা তারে ডেকে নিযে আয় 
দীঁড়াব ঘিরে তরতলায় । 
অথবা, বনে এমন ফল ফুটেছে 
মান করে থাকা আর কি সাজে । 

ইত্যাঁদ গানগনাঁলতে বেষব কাব্যের প্রভাব স্পন্ট ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সেই 
অজ্প বয়সেই মানুষের বান্তগত সখদঃখ বা আবেগের সঙ্গে গানগুলিকে যুক্ত 
করতে পেরোছলেন । সেই প্রভাব এখানেই থেমে থাকে নি, পরবতাঁকালে 
রচিত “মারলো মার আমায় বাঁশতে ডেকেছে কে” “এখনো তারে চোখে দেখি নি” 


৩৫ 
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“আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার” 'ঝরঝর বারষে বারিধারা" প্রভৃতি গানে, 
এর্‌প প্রয়োগ আরো প্রসারলাভ করেছিল । 

এই ধারার প্রয়োগ্কে ভালো ভাবে বোঝাবার জন্যে ঝরঝর বাঁরষে বারিধারা" 
গানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই গানাঁটতে যদিও বৈষ্ণব 
কাঁবতা বা রাধাকৃষের কোনো উল্লেখ নেই তবুও মনের অজান্তে ব্াঁভিসারিকা 
রাধার একাঁট চিন্ত্র যেন অজ্ঞাতে আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে । সে চিন্ 
আরো পরিস্ফট পরব কাঁলতে “অধীরা যমনা তরঙ্গ আকূলা"*তাঁমর 
দুকলারে | 

এই পঙ-ন্তিতে ভয়বিহবলা অভিসারিকা রাধার অসহায়তা তরগ্গ-আকুলা 
যমুনার চিত্রে আমাদের মনে দেখা দেয় । 

আবার কিছ প্রেমের গান, যথা হল না হল না সই হায় মরমে মরমে লঃকানো 
রহিল বলা হল না' বা ৭ওকেন চুরি করে চায়/নকোতে গিয়ে হাসি হেসে 
পালায়” প্রভতিতে নিধুবাবূর বৈঠকী সংগীতের প্রভাব এবং “সাঁখ ওই বুঝি 
বাঁশি বাজে" গানে যেন তৎকালীন প্রচলিত থিয়েটার সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। 

অবশ্য এই প্রভাব তাঁর উপর বোৌঁশাঁদন থাকে নি ও কিছুদিন পরই, বিশেষ 
করে মায়ার খেলা গাঁতিনাট্যের রচনাকাল থেকেই তাঁর প্রেমসংগীত দেহাতীত 
একটা নতুন পথে মোড় নিয়েছে । 


গীতিনাট্য ও নাট্যসংগীত 


এই যুগে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গাঁতিনাট্য রচনা করেন সেগুলি হল যথাক্রমে 
বাল্মীক-প্রাতভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা । 

বাম্মীক-প্রীতভা গাঁতনাট্যের িভাবে জন্ম হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের 
জবানিতেই শোনা যাক 

“এই দেশশ ও 'বলাতি স;রের চচরি মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। 
ইহার সূরগুীল আঁধকাংশই 'দিশি, কম্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার 
বৈঠাঁক মযাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির কাঁরয়া আনা হইয়াছে । ডউীঁড়য়া চলা 
যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে । যাঁহারা 
এই গাঁতিনাট্যের অভিনয় দেঁখয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, এ কথা সকলেই 
স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্ষে 'িযুস্ত করাটা অসংগত বা 
[নম্ষল হয় নাই । বাল্মশীক-প্রতিভা গাঁতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব ।*** বাজ্সীি- 
প্রাতভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগ্যাীল জ্যোতিদাদার রচিত 


৩৬ 


ববীন্দ্রসংগীত সির প্রথম যুগ 


গতের সরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। 
আমাদের বৈঠক গানের তেলেনা অঞ্গের সূরগুলকে সহজেই এইরূপ নাটকের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে; এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা 
হইয়াছে । বলাতি সুরের মধ্যে দইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো 
হইয়াছে এবং একটি আই'রিশ সুর বনদেবীর 'বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তৃতঃ 
বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠষোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নতুন 
পরাক্ষা ; আভনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর 
নহে। যুরোপনীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রুতিভা তাহা নহে, 
ইহা সবে নাটিকা ; অর্থাৎ সংগীঁতই ইহার মধ্যে প্রাধানালাভ করে নাই, ইহার 
নাট্যবষয়টাকে সুর করিয়া আঁভনয কবা হয় মান্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধূর্ 
ইহার আতি অভপস্থলেই আছে ।” _-পজীঁবনস্মতি? । 

অন্য এক জায়গায় বলেছেন, “বাল্মশীক-প্রীতিভা ও কালম-গ্রয়া যে উৎসাহে 
1লাখয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-িছ; রচনা করি নাই । এই দুটি গ্রন্থে আমাদের 
সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন 
প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদ গানগলকে পিয়ানো যদ্দের মধ্যে ফোলয়া 
তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণণ- 
গহীলর এক-একটি অপূবমার্ত ও ভাববাঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর 
বাঁধা নিরমের মধ্যে মন্থর গাঁততে দস্তূর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ 
[বপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামান্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকাতিতে নূতন নূতন 
অভাবনীয় শান্ত দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সব্দা গিচলিত কিয়া 
তাঁলত। সরগুলো যেন নানাপ্রকার কথা কাঁহতেছে, এইরূপ আমরা স্পন্ট 
শূঁনতে পাইতাম । আম ও অক্ষয়বাব অনেক সমযে জ্যোঁতদাদার সেই 
বাজনার সচ্গে সঙ্গে সরে কথা যোজনার চেষ্টা কারতাম । কথাগুলি যে সুপাঠ্য 
হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুঁলর বাহনের কাজ কারিত। 

এইর.প একটা দস্ত্রভাঙা গাতাঁবপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা । 
এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজী-বাংলার বাছ- 
বিচার নাই ।” -জশীবনস্মত' | 

বাল্মীক-প্রাতিভা গীতনাট্যে বিলাতি গান ছাড়াও 'হন্দ,স্থানী গানের 
প্রভাব আছে। তা ছাড়া বৈষুবকাঁব, দাশরাঁথ রায়, কাঁলদাসের আভিজ্ঞান- 
শকুম্তলা, দবহারীলাল চক্রবর্তাঁ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী-_ এ"দের প্রভাবও রয়েছে । 

“তমির 'দিগভরি ঘোর যামিনী" 
“রম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে' 

প্রভৃতি পদে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব । ধ্রখনি মণ্ড কাঁরব খণ্ড, খবদরি রে 
খবদরি” ধনতাম্ত তোমারে দোঁখ কৃতাম্ত" প্রভৃতিতে দাশরাঁথ রায়ের প্রভাব বর্তমান । 
তরাসে চমকিয়ে হরণ হরিণগ' কালিদাসকে মনে করিয়ে দেয় ৷ এই নাটকের রাঙা 


৩৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


পাদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা” এবং এএত রঙ্গ শিখেছ কোথা” গান দুটি অক্ষয়- 
চন্দ্র চৌধুরীর রচনা । “কোথা সে উষাময়ণ প্রাতমা+ "যাও লক্ষী অলকায়” 
প্রভৃতি ছত্রে সারদামঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে । এই যে হোরগো 
দেবী আমার”--গানটিতে 'দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের জয় জয় পরব্রহ্থ' 
গানটির 'কিছ: প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

দেশী ও 'বিলাত যে-সব গ্রান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ব্যবহার 


করেছিলেন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল : 
মূল গান অবলম্বনে বকীন্দ্রসগীত 
১ দারাঁদ্রম তানা না অহো আসপর্ধা এক 
২ মনকী কমল দল খোঁলয়া এই যে হেরি গো দেবী 
৩ চতুরঙ্গ রসসন এইবেলা সবে মিলে 
৪ শরমি ঝাম রিমি ঝিমি রম ঝিম ঘন ঘন রে 
& হালমে রবে রবা হায় কীঁ দশা হল আমার 
৬ 210$ 1০ কাল কালী বলো রে 
৭. 00 ৬7169161101 82115 (199 মর ওকাহার বাছা 


বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়াও তান সেই সময় আর একাঁটি গাঁতনাট্য রচনা' 
করেছিলেন, তার নাম কালম:গয়া । এই গাীতনাট্যট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “বাল্মসীক-প্রাতভার গান সম্বন্ধে এই ন.তন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া 
এই শ্রেণীর আর-একটি গীতিনট্য 'লিখিয়াছিলাম তাহার নাম কালম্গয়া*"" 
পরে এই গর্নীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীক প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া "দয়া 
1ছলাম"*'বাল্মীকি-প্রতিভার 'দ্বিতীর সংস্করণে কালম.গরার অনেকখানি অংশ 
অন্তভযন্ত হওয়াতে এঁটি আর পৃথক গ্রন্থ হিসাবে ছাপানো হয় নাই ।” 
--রবীন্রচণাবলী ১৯, বি*বভারতাঁ । 
কালমগয়া গীঁতিনাট্যে নিম্নালাখত বিলাতি গানগৃীলব সংরের সাহাযা 
নেওয়া হয়েছিল : 


মূল গান অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগত 
১:0])6 1081 01 7319 ও দেখাব রে ভাই 
২1116 73116157. 0191801015 তুই আয় রে কাছে 

৩ 7115 0217155 2110 01995 ফুলে ফ'লে ঢলে ঢলে 
৪8 0০ 17516 6101 ৬1915 1116 মানা না মানাল 

& 1২০9011) 4৯৫০1] সকলি ফ্‌রালো 


কালমগয়া গাঁতনাট্যের অধিকাংশ গানের সুরই মার্গ সংগীতের উপর ভিত্তি 
করে রাচিত। মিশ্র ৬:পালা, মিশ্র খাম্বাজ, ছায়ানট, গৌড়মজ্লার, বাহার, দেশ-- 
এইরূপ অনেক রাগ-রাগিণী এই নাটকে প্রযমস্ত হওয়াতে এর গ্ানগলি একট; 
সংরপ্রধান হয়ে উঠেছে । 


৩৮ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থপ্ির প্রথম যুগ 


বাল্মশীকি-প্রতিভা ও কালমংগয়া গঁতিনাট্যে তিনি সংগীতকে নাট্যকাষে 
নিষুন্ত করেছেন ও রাগ-রাঁগণীকে নানা ভাবের বাহন করে খাড়া করার 
পরীক্ষা করেছেন। কিভাবে করেছেন তা পরিস্কার বোঝা যাবে যাঁদ আমরা 
বাল্মীকি-প্রতিভায় ক্রোধের গান “মহো আস্পধধা একী” কাল্লার গান হা, কী 
দশা হল আমার ও বিস্ময়ের গান “ঞ কী এ, এ কী এ, 'স্থর চপলা" গানগ:লি 
পধটোচনা করি । এই দুটি গাঁতিনাট) রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথ হাবর্টি 
স্পেনসারের একটি লেখা দ্বারা প্রভাবাশ্বিত হয়েছিলেন । হাবটি' স্পেনসারের মত 
ছিল যে আমাদের কথা বলার সময় মনের ভাবের সঙ্গে আমাদের কণ্ঠ যে ওঠা- 
নামা করে তাকে একট রূপাম্তাঁরত করে নিলেই গানে পাঁরণত হতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ এই মতের সমর্থন করে 'লখোঁছলেন, “আমরা যখন রোদন কার তখন 
দুইটি পাশাপা?শ সুরের মধ্যে ঝ/বধান আঁতি জঙ্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক 
কোমল সুরের উপর 'দিয়া গড়াইয়া যায়ঃ সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন 
হাঁস হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একাঁটিও নাই 
'“"দুঃখের রাঁগণণ দুঃখের রজনীর ন্যাষ অতি ধারে ধীরে চলে, তাহাকে প্রাত 
কোমল স:রেব উপর দিয়া ধাইতে হয়। আর সখের রাগণী সুখের দিবসের 
ন্যায় আত দ্ুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তনটা বিয়া সুর 'ডিত্গাইয়া যায় ।” 
--“সংগীত ও ভাব” । 
অন্য জায়গা বলেছেন; “হাবর্টি স্পেনসারের একটা লেখার মধ্যে পাঁড়য়াছিলাম 
যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একট: হ্দয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপাঁনই 
কছু না কিছ, সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা 
কেবলমান্র কথা দিয়া প্রকাশ কাঁব না কথার সঙ্গে সুর থাকে । এই কথাবাতরি 
আনূর্ষাষ্গক $রটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন- 
পারের এই ধথাটা মনে লাগনাছল 1” 
_-'জাঁবনস্ন৩? | 
এই দাঁট গর্ণাতনাটে) নংগীতকে নাট্যকার্ষে নিষুন্ত করা ও রাগ-রাগিণীকে 
নানা ভাবের বাহন র্‌পে খাড়া ও পরীক্ষা করা ছাড়াও আর-একটি 'জিনিসের 
পরাঁক্ষা করেছিলেন, 11৮ হল নাটকে ছণ্দছনট গদ্যকাবোর ব্যবহার, যার পারণত 
ও সার্থক রূপ আমরা পরবতাঁকালে নত্যনাট্যগুইীলতে, বিশেষ করে চণ্ডালিকা 
নত্যনাট্যে দেখতে পেমোছিলাম । 
এবূপ ছন্দহুট গদ্যকাব্যের দ-স্টাম্ত হল-- 
“আয় লো সজনণ, সবে মিলে-_ 
ঝরঝর বারিধারা, 
মৃদু মং গর, গদুরদ গর্জন-- 
এ বরষা-দিনে 
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ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


হাতে হাতে ধার ধরি 
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে ।' 
__কালমগয়া 

“রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ । 
তুমি উঁজর, কোতোয়াল তু, 
ওই ছোঁড়াগুলো বকর্দাজ | 
যত সব কৃ্ড়ে আছে ঠাঁই জংড়ে 
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে। 
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্‌, 
কর তোরা সব যে যার কাজ ।, 

-বাল্সীক-প্রাতভা | 


মায়ার খেল। 


এবার গাঁতিনাট্য মায়ার খেলা সম্বন্ধে আলোচনা কবা যাক । 

এই নাটকের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ইহার অনেককাল পরে 
মায়ার খেলা” বাঁলয়া আর-এক গর্ীতনাট্য লাখয়ািলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন 
জাতের 'জনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে গাীঁতই মুখ্য । বাল্মীকি-প্রাতভা ও 
কালমহগয়া যেমন গানেব সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমন নাট্যের সত্রে 
গানের মালা । ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার 'নর্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান 
উপকরণ । বস্তৃত, “মারার খেলা” যখন 'লাখরাছিলাম তখন গানেব রসেই সমস্ত 
মন আভবিন্ত হইয়াছিল । 

“মায়ার খেলায় গানগ:লিকে গাঁথা হয়োছিল নাট্যস্ত্রে। ইহাতে সমস্তই 
কেবল গ্রান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অলপ । 

“মায়ার খেলায় গানের ভিতর 'দিয়ে অপ যে একটুখান নাট্য দেখা দিচ্ছে সে 
হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নিন অহংকারে, অবশেষে 
ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল 'িথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকাম 
নারাঁ।” _ রবান্দ্র-রচনাবলী, ১, ১৩৪৬ সংস্করণ । 

রবীন্দ্রনাথের এই-সব উন্তি থেকে মনে হয় যে বাল্মীঁক-প্রীতিভা ও কালমগয়া 
নাট্ে আখ্যানবস্ত; হল ম.খ/ ও নানাপ্রকার সুরের আশ্রয়ে আখ্যানবস্তুকে 
রুপ দেওয়া হয়েছে, কিন্ত্‌ মায়ার খেলাতে গানই হল মখ্য, নাট্যের সূত্রে গান- 
গুলিকে গ্রাথত করা হয়েছে। 

মায়ার খেলার প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রাস্টাম্দ । প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমার পূর্বরচিত একটি আঁকণ্িংকর গদ্যনাটটকার 
[ নলিনী] সহিত এ গ্রন্থের িণ্িৎ সাদৃশ্য আছে । পাঠকেরা ইহাকে তাহারই 
সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব ।” 


৪9 


রবীন্দ্রসংগীত স্্টির প্রথম যুগ 


এই গ্ীঁতিনাট্য রবান্দ্রনাথ যখন রচনা করেন তখন তান সংগীত-রচনায় 
[িক্ষানীবশন ভাবটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন ও এই নাটকের সংগীত-রচনায় 
[তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে অনেকটা মুত । 

এই নাটকে গোঁড়া ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত ও বিলা'ত গানের প্রভাবও অনেকটা 
কমে এসেছে ও এতে ভাঙা গ্রানের সংখ্যাও বোঁশ নয়। 

“আহা আজি এ বসন্ত" টমাস ম্যুরের আইস মেলাঁডজ 409০ 11276 
61019 ৬1815 11), ভেঙে রচিত ও ণবদায় করেছ যারে” গানাঁট রাঁচিত হয়েছে 
হন্দ-স্থানী “বাজে ঝননন মোরি পায়েলিয়া” গানাঁট ভেঙে । আর একাঁট গান "দে 
লো সাঁখ দে'তে জ্োতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এঁট শুনলেই 
মনে হয় যেন 'পিয়ানোর গং ভেঙে এট দ্লাচত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নাটকে গীতই হল মূখ্য সেজন্য এর সংগীত 
উৎকৃষ্টতর ও এর অনেক গান-_ যথা : আমার পরাণ যাহা চায়, িদায করেছ যারে 
নয়নজলে, আমি জেনে শুনে বিষ করোছি পান, দিবস রজন, ওকে বলো সখী 
বলো প্রভাত গান, কথা ও সংরের মিলনে সার্থক ও স্বতন্ত্র ভাবে গাওয়া যায় 
এবং গাওয়াও হরে থাকে । 

অমরের মুখে গাওয়া “দবস রজনণ” গ্রানাটতে “আশায় আশায় থাকি 
সুরারোপে 

না না জা | রাব্পাশা । মা জমগুল রা | খা শা 


আশায়; আশায়। থা ০০০ ০ | কি ০ ০ 

যেন প্রতীক্ষার সেই আকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে । বেহাগ রাগে রবীন্দ্রনাথ 
অসংখা গান সৃষ্টি করেছেন ও এই নাটকে বেহাগে প্রযুস্ত বলো সাঁখ বলো' 
গানটিতে যেন সেই সার্থক স:রম্ষ্টা রবীন্দ্রনাথের দেখা মেলে। 

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের মাঝে নাটারসের সন্ধান পেধেঁছলেন ও তাকে মায়ার 
খেলা নাটকে কণর্তনাত্গ গান “সাঁখ বহে গেল বেলা'র মাধ্যমে নাটকে 'বশেব 
পরিবেশ রচনার কাজে বাবহার করেছেন । এই গানটি মায়ার খেলা গাঁতনাট্যের 
ততীয় দৃশ্যে আছে । প্রমদা যখন সখাঁদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে মত্ত সেই 
উল্লাস ও আনন্দঘন মুহূতে হঠাৎ একটি সখীর মুখে গাওয়া এই কীর্তনের 
সংরের গানটি এমন এক 'ভন্ন পাঁরবেশের সূষ্টি করে ষে তখন তা শ্রোতাদের 
মনকে পূবমৃহূর্তের হালকা পাঁরবেশ থেকে উত্তীর্ণ করে একটা ভাবগম্ভীর 
পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলে দেয়। 

মায়ার খেলা নাটকাঁট মূলত প্রেম-বিষরক ও এতে প্রেম পযয়ের বেশকিছু 
গান আছে । কিন্তূ লক্ষ্য করবার 'িবষয় এই যে এই-সব গানে প্রেমের লালসা বা 
দৈহক আবেদন প্রথম থেকেই উপোক্ষিত হয়েছে ও রসালো সেই প্রেমসংগীতের 
ধ্‌গে মায়ার খেলাতে দেহাতীত যে প্রেমের গান “আমার পরাণ যাহা চায়' বা 
“বিদায় করেছ যারে নয়নজলে” সদশ গান লিখতে পেরেছিলেন সরের বেদনার্ত 
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ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ব্ঞ্জনায় সেগীল যেমন অনবদ্য, বাণনপ্রকাশের গভরতায় তেমন অনন্য। 

একেবারে গোড়ার দিককার রচিত তাঁর প্রেমসংগণীতে যাঁদও বা িছটা 
তৎকালীন প্রচাঁলত বৈঠকণী গানের প্রভাব ছিল, “মায়ার খেলা" গাতিনাট্যে 
রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাবের উধের্ব উঠে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রেমসংগীত রচনা 
করেছেন৷ সেই দিক থেকে এবং কথা ও সরের সামঞ্জস্যের 'দিক 'দিয়ে বিবেচনা 
করলে মায়ায় খেলা গাঁতিনাট্যের গানগলির ববীন্দ্রনাথের সংগীতসষ্টর 
পরিণতিত এক গুরত্বপূর্ণ ভাঁমকা রয়েছে। 


প্রথম যুগের সংগীত স্থষ্টির সারাংশ 


১. এই যুগকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের সংগীঁত-রচনার 'শিক্ষানবীশ যুগ 
বলা চলে । এই যুগে রাগাশ্রয়শ ও ভারী ভারী তালের উপর রাঁচত সবধমাঁ 
গানেরই প্রাধান্য । 

এই রাগাশ্রয়ী সুরধমা গানের মধ্যে বেশ-বছ7 গান 1হন্দ,স্থানী গান ভেঙে 
রচনা করা হয়েছে কিন্তু এর মশ্ধ্য রবীন্দ্রনাথ ঘথেল্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন । 

স্বাধীনভাবে ?কছ_ রাগাশ্রয়ী ও রাগাভীত্তক গানও রচনা করেছেন ও তাদের 
মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট ও মৌলিক সংগীত রচনার সাক্ষাৎ মেলে । 

২. তাঁর এ যুগের ধর্ম বা ব্রহ্ধদংগন৬ রাগাশ্ররী গানের উপর ভীত্তি করে 
আধিকাংশ ক্ষেত্রে রচিত হয়েছে বলে ও এ-খুগের শাস্বীয় সংগীত অবলম্বনে 
রচিত গানের 1বদ্ভুতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে ব্রহ্ধসংগীত নিয়ে আলাদা- 
ভাবে আলোচনা করা হল না। তবে সংক্ষেপে বলা খায় যে এই ধ্‌গের 
ধর্মসংগীতগ্যীল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব ও ভাষার 'দিক দিয়ে ব্রদ্ধসংগীতই ররে 
গেছে-- পূজার গানে রূপান্তরিত হয় নি। 

৩. অন্যান্য ধারায় রষ্টিত বাংলা গানে জ্যোতীরম্দ্রনাথ, অক্ষম চৌধুরী, 
নিধুবাবু ও তৎকালান গুচলিত বাংলা গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

৪. এই ঘঃগের রচিত গানে বাংলাদেশের প্রচলিত কর্তন ও লোক- 
সংগীতের, যথা : বাউল, ভাটিরালী, সারী-_ এই-সব ধারার গানের প্রভাব 
অপেক্ষাকৃত কম । 

৫. খতুসংগীত যাতে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার 1সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন তার বিশেষ সাক্ষাৎ এ যুগের গানে পাওয়া যার না। 

৬. এ ঘুগের স্বদেশ গানে কথা ও সরারোপে তান তাঁর পূবসূরী 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রজ সতোন্দ্রনাথ জ্যোতীরদ্দ্রনাথ- এ'দেরকেই আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে অনুদ্রণ করেছেন ও গ্ানগনন বোঁশরভাগ ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীর উপরে 
1ভত্তি করে রচনা করা হয়েছে, তবে লোকসংগাীঁতের (রামপ্রসাদী ) স:রে এই 
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যুগের স্বদেশী গান হল “আমরা মিলোছি আজ মায়ের ডাকে*--যা কাঁলকাতায় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কবি গেয়ে শোনান (১৮৮৬ ডিসেম্বর )। এই যুগে 
রচিত স্বদেশী গানের মধ্যে ভৈরবীতে রচিত “আঁয় ভূবনমনোমোহিনী' গানটি 
একট; স্বাতন্দ্ের দাবি রাখে । 

এই গানটি বিশেষ একাটি উপলক্ষে ফরমাইসে রচিত হয়। 'বাঁপনচন্দ্র পাল ও 
অন্যান্য কয়েকজন স্বদেশী নেতার 'বশেষ অনুরোধে দ.গারপ্রীতমার সঙ্গে দেশের 
মূর্তি মিলয়ে কাব এই গানটি রচনা করেন। কিন্ত: এ গান রচনা করে কাব 
সন্তুষ্ট হন 'ন, কারণ “এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাওয়ার উপয্্ত নয়, 
কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রর্র করে রচিত। আঁহন্দ:র 
এটা সংপাঁরাচিত ভাবে মরত্গন হবে না”।৯ অন্যদিকে যাঁদের অন:রোধে এই 
গানাটি রচিত তাঁদেরও এ গান পুঃরোপুর পছন্দ হয় ?ন, কারণ “এ গান পুজা- 
মণ্ডপের যোগ্য নয়” |» 

৭. বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমগরা গীতিনাট্যের গান যদও অনেক ক্ষেত্রে 
অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত, িম্তু এই দুটি নাটকে আমরা দুটি 1জাঁনস পাই যার 
গুরুত্ব বথেম্ট ও যা তাঁর পরবতী সংগীতনৃ1ঘ্টতে যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করেছিল । 

তার মধ্যে একটি হল হাবর্টি স্পেনসারের প্রভাবে মানূষের মনের ভাবের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরের প্রয়োগে নাট্যসংগীত সৃষ্টি করা ও মানুষের মনের 
বাভল্ন অনুভূতি, যথা সুখ, দুঃখ, শান্তি, বিরহ, ?মলন ইত্যাঁদ [ভিন্ন সুরের 
প্রক্ষেপণ দ্বারা ধরবার চেণ্টা। 

দ্বিতীয় জিনিস হল মংলাপধর্মী গদ্যগানের স্বজ্প ব্যবহার যার পাঁরণত 
রূপ আমরা পাই পরবর্তাঁ সংগীতস্যাম্টতে, বিশেষভাবে নৃতানাট্যগীলতে । 
মায়ার খেলা গাঁতিনাট্যের সুরস্:ষ্টিতে একটা পাঁরণতির ভাব লক্ষ্য করা ধায় এবং 
কথা ও সরের সার্থক মিলনের একটা প্রচেষ্টা এই গাঁতিনাট্যের গানগ্ীলিতে 
বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যার ফলে গানগযাল িশ্ষেভাবে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীব 
হয়ে উঠেছে। 

তা ছাড়া দেহাতীত প্রেমসংগীত যা তাঁর পরবর্তীকালে রচিত প্রেমসংগীত- 
গযালকে পূজার উপান্তে এনে উপাস্থত করেছে তার সূচনা বা স:ণ্টি লক্ষা করা 
যায় মায়ার খেলা গীঁতিনাট্যের গানগুলিতে । 

যেকোনো সুরকার বা পংগীতাশিজ্পীর প্রারম্ভিক জীবনে সঠিক শিক্ষা- 
গ্রহণের প্ররোজন হয় ও সেই সময় সংগীতের 'বাঁভন্ন ধারার অনুসৃত আদর্শ- 
গুলিকে গ্রহণ করতে হন ও তার সেইগমরকার সংগ্ীত-রচনার মধ্যে সে-সব 
শক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব গ্লাকা খুবই ম্বাভাবক। নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান 
সণ্য়নের মধ্য 'দিয়ে পরবরতীকাণে আপন সংগঁতসহষ্টর মৌলিক 'বিকাশ হয় । 


১ পুলনাবহারী সেনকে 'লাখত রবান্দ্রনাত্র পত্র । 
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সেইভাবে এই যুগে 'বিভিন্ন ধারার সংগীতের অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ত" তাঁকে পরবর্তাঁকালে স্বাধীন সংগীতসস্টা 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করেছে । তবে এই যুগের কবির সংগীত- 
সৃষ্টকে আমরা অনুসরণ বলতে পাঁর, অনুকরণ নয়, কারণ 'বাভন্ন ধারার 
সংগীতের আদর্শকে অবলম্বন করে গান রচনা করলেও তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ও এই যুগের শেষভাগে এমন সব উৎকৃষ্ট রচনা 
পাই যা কালজয়শ হয়ে এখনো আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে রাখে। 

একটা আদর্শ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ার সংগীতসএষ্ট থেকেই অনুসরণ 
করে আসছিলেন। সেটা হল--(ক) কথা ও সংরের সমন্বয়ে সংগীত রচনা ও 
(খ) গানে অলংকরণের আতিশম্য যা গানের কাব্যাংশকে আচ্ছন্ন বা ক্ষুপ্র করতে 
পারে, তাব বজন । 

এই হুগের রবীন্দ্রনাথের জীবন পযচোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে 
তিনি দুইবার 'বিলাত ভ্রমণে 'গিয়োছলেন । দ্বিতীয়বার অবশ্য স্বজ্পকালের 
জন্য । ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। এর কিছুকাল পরে জ্োঁতীরন্দ্রনাথের 
চ্লী কাদম্বরণী দেবীর মৃত্য হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহিতা সৃষ্টিতে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করোছিলেন। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রামপ্রসাদী সরে “আমরা 
মিলেছি আজ মায়ের ডাকে” স্বদেশখ গানাঁটি রচনা করেন ও অধিবেশনে তা 'নিজে 
গেয়ে শোনান । ১৮৮৯।৯০ খ্রঈস্টাব্দে শিলাইদহে জমিদারির ভার গ্রহণ করেন । 
এ যুগে দুইবার বিলাত ভ্রমণ বাদ [দলে বোশিরভাগ সময়ই তাঁর কাটে 
জোড়াসাঁকো, আমেদাবাদ, কারোয়ার, গাজীপুর, সোলাপ.র, শিলাইদহ, ডীড়ষ্যা, 
সাজাদপর, পতিসর, ইত্যাদি অঞ্চলে । এর মধ্যে আমেদাবাদের একটা বিশেষ 
গুরুত্ব আছে কারণ এখানেই কাঁব তাঁর কবিতাষ প্রথম স্বাধীনভাবে সুরারোপ 
করোছলেন । 

শাঁম্তাঁনকেতনে স্থাঁয়ির্ভীবে বসবাস শুরু করেন নন বলে এই যুগের সংগীত- 
সৃষ্টিতে আমরা আশ্রম-জীবনের বা শাম্তানকেতনের প্রাকীতিক পারবেশের প্রভাব 
[বিশেষ পাই না। 

1শিলাইদহে শোনা বাউলের গান ও লোকগাঁতি তখনো তাঁর সংগীতস:্টিতে 
প্রভাব বস্তার করতে শুর করে নি। 

এ যুগে সংগাঁত সম্বন্ধে তাঁর ৩টি প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : সংগীত ও 
ভাব (জৈযষ্ঠ ১২৮৮), সংগীতের উৎপাঁত্ত ও উপযোগিতা (আষাঢ় ১২৮৮), 
সংগীত ও কাঁবতা (মাঘ ১২৮৮ )। এর মধ্যে সংগীত ও ভাব প্রবম্ধাট বিশেষ 
গুরত্থের দাঁব রাখে কারণ এই প্রবন্ধে তান রাগ-রাঁগণণকে ভাবের বাহনরূপে 
প্রযস্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখান : “যদি মধ্যমের স্থানে পণ্ম 'দিলে ভালো শুনায় 
আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জহম্তী মরন বা 
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বাঁচুন আমি তাহাই বহাল রাখব না কেন ?* এই প্রাসদ্ধ ভীন্তাট, যা তাঁর 
পরবর্তা সংগীতসূষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা সম্মিবোশত 
1 
আর “সংগীতের উৎপাত্ত ও উপযো"গতা” প্রবন্ধে, হাবর্টি স্পেনসারের মত, যা 
বাল্মশীক-প্রতিভা গীঁতিনাট্যের আলোচনার সময় উজ্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা 
করেন। 
তাঁর তরুণ বয়সের লেখা “সংগীত ও ভাব" প্রবম্ধাট পড়লেই বোঝা যায় যে 
বাংলা গানের গাঁতপ্রকতি কী ধারায় হওয়া উচিত ও তাতে রাগ-রাগণটর প্রয়োগ 
সম্বম্ধে একটা সংস্পন্ট ধারণা তাঁর গোড়া থেকেই ছিল, যদিও তাকে বাম্তব রূপ 
তে পেরেছিলেন তাঁর পরবর্তাঁ সংগরতসৃষ্টিতে। 


গানের তালিক। 
প্রথম যুগ 
১৮৭৭-১৯০০ 
ক্লামক সংখ্যা গানেব প্রথম কাল রাগ।তাল বচনাকা্গ| স্থান 
১ গগনের থালে রবিচন্দ্র দঁপক : 
জয়জয়ন্তী|ঝাঁপতাল ১৮৭৫ |জোড়াসাঁকো শুলগান : গগনমে থাল 


রবীন্দ্র-রচিতকিনা এবিষয়ে মতভেদ আছে 
২ জব্ল জব্ল চিতা দ্বিগৃণ দ্বগুণ : 


জয়জয়ন্তী/!একঠাল ১৮৭৫|জোড়াসাঁকো 
তোমার তরে মা সপন এ দেহ : জরজয়ন্তী!একতাল 
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা : মজ্লার|ন্রতাল ১৮৭৭ |জোড়া সাঁকো 
গহন কৃসুম কুঞ্জ মাঝে : ঝশঝট|একতাল 
বজাও রে মোহন বাঁশি : মুলতান|ঢালাগান রর 
বাল ও আমার গোলাপবালা : বেহাগ|খেমটা ১৪৭৮| আমেদাবাদ 
আঁধার শাখা উজল কার : গৌড়সারং ; ঝাঁপতাল » 
নীরব রজনন দেখো মগ্ন জোছনায় : (মশ্র।মধ্যমান , 
১০ শুন নালনী খোল গো আঁথ : লাঁলত|খেমটা » 
_অনেকে এই ক"ট গানকে রবান্দ্রনাথের নিজের সর দেওয়া 
প্রথম গান বলে মনে কবেন। 
১১ গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে : পিল:|ঝাঁপতাল ১৮৭৮।জোড়াসাঁকো 
১২ আয় তবে সহচরী : ছায়ানট |'ত্রতাল ১৮৮০ 
১৩ একসমন্্ে বাঁধয়াছি : দাদরা ১৮৮০|জোড়াসাঁকো 
--গানটি রবীন্দ্রনাথের কনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে । 


মন্তবা 


০ ০০৫6৫ ০১০ ৩ 


2 


৪৫ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল রাগ|তাল রচনাকাল|স্থান মণ্তব্য 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


১৭ 


১৮ 


১৪) 


২০ 
২১ 


৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩5 


তোমাবেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা : 
আলাইরা/ঝাঁপতাল ১৮৮০1 জোড়াসাঁকো 
ন।চ শ্যাম। তালে তালে : খ।ম্বাজ। একতাল ১৮৮০|!বলাত 


তুমি কিগো পিতা আমাদের : 
রামকেলি| ব্রিতাল ১৮৮১। কলকাতা রবীন্দ্রনাথের পথম 
বহ্ষসংগনত বলে অনুমান । 
মহাশিংহাসনে বাস : 


ভেরবী। ঝাঁপতাল ১৮৮১ এটিও লবদন্দ্রনাথের প্রথম রক্ষসংগীত 
বলে অনেকে মনে করেন। 
আমরা যে শিশ্‌ আত : 
যাঁগয়া|ঝাঁপতাল ১৮৮১  স্বামণ বিবেকানন্দ গাইতেন 
একি এ সুন্দর শোভা : 
ইমনভ-পালী|কাওয়ালি রর 
শদবা না করিযা যতন : ধূন|ত্িতাল , ॥ 
কোথা আছে পভ : 
ভজন সূব্ন/একতাল " মুল রচনা : এক গুজরাটি ভজন 
সখী ভাবন। কাহারে বলে : বেহাগ খাম্বাজ!একতাল ১৮৮১ 
কিছুই তো হল না : ঝিশঝট|আড়ঠেকা 
তুই রে বসন্ত সমশরণ : কাঁফ| ঝাঁপতাল 
বসন্ত প্রভাতে এক মালতাঁর : মিশ্র গৌড়সারং|ঝাঁপতাল , 
তবুহলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর : মিশ্র গৌড়সারং|ঝাঁপতাল ১৮৮১|কলকাতা 


মবণ রে ত'হ মগ : ভৈরবা|কাওয়ালি টু রর 
শভদিনে এসেছে দোঁহে 
বেহাণ|ন্রিতাল ১৪৮১ কলকাতা বিবাহ উৎসব উপলক্ষে রচিত 


দ্‌ই হদরের নদী : সাহানা|ঝাঁপতাল ১:৮১ কলকাতা 
আজ তোমারে দেখতে এলেম : 
ভৈনবী]দাদর। 
সারা বরয দেখি নে মা : মিশ্র/একতাল ॥» 
বল্‌ গোলাপ মোরে বল্‌: পিল|খেমটা 
আমি স্বপনে রয়োছি ভোর : মিশ্র আসাবরী|দাদরা ১/৮১| বোম্বাই 
অনন্ত সাগরমাঝে : বাগেশ্রী| আড়াঠেকা ১৮৮২ |জে ড়াসাঁকো 
ও ভাই দেখে ধা কত ফ্‌ল ফুটেছে : 


খ।ম্বাজ|ন্রিতাল ১৮৮২/জোড়াসাঁকো মূল রচনা : [109 
31110191) 031517901615 


৪৬ 


ববীন্দ্রসংগীত স্্টর প্রথম যুগ 


ক্রমিক সংখা গানের প্রথম কাল রাগ/তাল রচনাকাল]|স্থান মন্তব্য 


৩৬ 


৩৭ 


৩০ 


৩৯ 
59 


৪১ 


৪২ 
১৩ 
১৪ 


১৫ 
৪৬ 
১৭ 


৪৬ 


৪৯) 
৫০0 
৫৯ 
৬৯২ 


ও দেখাঁব রে ভ।ই আয়রে ছুটে : 
ণমশ্র খাম্বাজ|আড়খেমটা ১৮৮২| জো ড়াসাঁকো ম-ল রচনা : 1116 
৬1০01 01 0189 
তুই আয়রে কাছে আয় : 
মিশ্র খাম্বাজ।কাওয়াঁল ১৮৮২|জোড়াসাকে। মল রচনা : 1) 
131101১1) 0719109,01019 


ফলে ফণলে ঢলে ঢলে 


[বলা৩ সুর।খেমটা ১৮৮২|জেড়।পাকো মূল রচনা : ৩ 

08,015 2170 01809 

ঝম ঝম ঘন ঘন রে ' মল্লার|ত্রত।ল বিম ঝিম ঘন ঘন রে 
মানা না মানাল 

মিশ্র বলাবল|ান্রতাল ্ মল বচনা: 09 


1010 1097 ৮/2165 (17969 
বনে বনে হবে |নলে : 
ইননকল্যাণ।'কাহারবা ? বাজনীকি-প্রাতিভায় : 
এইবেলা সবে মিলে 
যাও রে অনন্তধানে : প্রভাতী/ঝাপতাল ,» 
অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা বাজাবজর ভ্রিতাল » 
সকাল ফ.রাল স্বপনপ্রায় - 
ঝ"ঝট খাম্বাজ!একত।ল মূল রচনা : 7২০৮1 
4৯091 
দেখ চেয়ে দেখ তোর। : ভেরো|ঝাঁপতাল 
ক কাঁরাল মোহের ছলনে : ভজন|ন্রতাল » 
বড় আশা করে এসোছি গো : 


কণা বিশঝট|কাওয়ালশী ১৮০২|জোড়।স।কো মল রচনা : 
সখ বা বা 

আজ শ:ভাঁদনে ীপতার ভবনে : তালফেবঠা » মুল রচনা : 
পূচন্দ্রাননে 


বর্ষ ওই গেল চলে . পরবী|/আড়াঠেকা » 
সখ তাীম আছ কোথা : ভৈরব! একতাল « 
আজ পখী মহ মুহা : বেহাগ|ঝাঁপতাল » 
আমার প্রাণের "পরে চলে গেল : 
মিশ্র রাগ। আড়খেমটা ন্ট এই গানে কাব্য- 
সংগীতের সচনা হয়। 


বৃবীন্দ্রসংগীতেবর ক্রমবিক।শ ও বিবর্তন 


কামক সংখ]া গানের প্রথম কাল রাগ/তাল রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 


৬৩ 


৫৪ 


৫ 


৮৬ 


৫৭ 


৫] 


৫০) 


৬০ 


৬৯ 


৬২ 


৬৩ 


৬৪ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৮ 


ওই জানালার কাছে বসে আছে : 
মিশ্র খাম্বাজ| একতাল ১৮৮১/জোড়াসাঁকো 
তারে দেখাতে পার নে কেন : 
ঝাঁপতাল ১৮৮৪/জোড়াসাঁকো 
বনে এমন ফল ফুটেছে : 
খ।মবাজ|আড়খেমটা রি 
মনে রয়ে গেল মনের কথা : 
বেহাগড়া।ঝাঁপতাল রী রী 


প্রমোদে ঢালয়া দন মন : অনেকের মতে 
বেহাগ খাম্বাজ|ত্রতাল রর রি এটির সুর 
জ্যোতরিন্দ্রনাথের 


বুঝ বেলা বয়ে যায় : 
ভীমপলশ্রী ম.লতান| আড়খেমটা রঃ 
শুভর আসনে বিরাজ : 
ভৈরব/আড়াচোতাল 
সংসারেতে চাঁরধার করিয়াহে - 
আলা হিয়া/ আড়াঠেকা ৰ 
কেরে ওই ডাকিছে : 


ল্থৃ 
কটি 
ন্ 


রূদ্রদেব 'ন্রনয়ন 


আলাহিয়া /ধামার ,. তাঁর ডম্ষ বাজও 


সকলেরে কাছে ডাকি : 

ভৈরঝ/ঝাঁপতাল নী 
হাতে লয়ে দীপ : 

মিশ্র ঝাঁপতাল 
সকাতরে ওই কাঁদছে সকলে 


কর্ণ?িটি ভজন।একতাল্ রর » কানাড়ী গান চার 
বাঁ পযন্ত" 


কেহ কারো মন বোঝে না: 
[সিন্ধু কাফি| আড়াঠেকা টি 
সখ ওই বুঝি বাঁশি বাঞ্জে 


'মশ্র বারোয়া!ত্রতাল ».. থিয়েটার সুরের 


আনমেষ আঁখি সেই কে : 
দেশ|আড়াঠেকা টি রঃ 
হ্যাদে গো নন্দরানী : মিশ্র ভৈরবী|দাদরা » 


59৮ 


প্রভাব 


কাঁমক সংখ্যা 


৩৯ 


5০ 


৭১ 


৭২ 


3৩ 


৭8 


৭৫ 


৭৬ 


৭৭ 


৭৮ 


৮০ 


৬১ 


৮ 


গ্রানের প্রথম কাঁদে 
মার লো মার আমায় : 
মশ্র প্রবী|দাদর। 
ও কেন চহার করে চায় : 
মশ্র বেহাগ/দাদরা 


বরিষ ধরামাঝে শান্তর বার : 
আশা ভৈরবী|ন্রতাল 


দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষাতি নাই : 


টোঁড়ি!ঝাঁপতাল 


তাঁহারে আরাতি করে চন্দ্রুতপন 
বড়হংস সারং!চৌতাল 


বাঁশরী বাজাতে চাহ : 
্রতাল 

আঁখজল মৃছাইলে জননী : 
রামকৌোলি!কাওয়াি 


ওঠো ওঠো রে বিফলে : 
1বভাস/চৌতাল 

আঁধার রজনী পোহাল : 
খট-|একতাল 

অসীম কাল সাগরে : 
ভৈরবাী|ঝাঁপতাল 


আমি জেনে শুনে তবু : 
কীর্তনের সুর/দাদরা 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই : 
কাঠফ।একতাল 
ওহে দয়াময় নিখিল : 
মিশ্র বলাবল|কাহারবা 
দাও হে হর ভরেদাও: 
রামকোঁল/ন্রতাল 


রবীল্দু-৪ 


রবীন্দ্রসংগীত হষ্টির প্রথম যুগ 


রচনাকল[স্থান মন্তব্য 


১৮৮৪/।জোড়াসাঁকো 


কাদম্বরন দেবর 
মৃত্য উপলক্ষে 


মূল রচনা : 
জগজন ধ্যান 


মূল রচনা ' 
জন ছংয়ো মোরে 


মল রচনা - 
সারদা বিদ্যাদানা 


৯১৮৮৫ 


মংল রচনা : 
প্যালা মুঝে ভর্‌ দেরে 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


কাঁমক সংখ্যা গানের প্রথম কাস রাগ/তাল 

৮৩ একি অন্ধকার এ ভারতভূমি : 
প্রভাতী/একতাল 

৮৪ এ পরবাসে রবে কে : 
[সম্ধূ|মধামান 

৮% হল না লো, হল না, সই : 
হাম্বীর/কাওয়াল 


৮৬ বেধেছ প্রেমের পাশে : 
কাঁফ-কানাড়া|টিমা তেতালা 

৮৭ সংশয় তামর মাঝে : 
রাজ 'বিজয়/তেওড়া 

৮৮ খলে দে তরণণী খুলে দে তোরা : 
মিশ্র বাহার|একতাল 


৮৯ যে ফ্‌ল ঝরে সেই তো ঝরে : 
মশ্র পরবী|।একতাল 
১০ কতবার ৬েবোঁছনু : 
মিশ্র ছায়ানট] একতাল 


১৯ সহে না যাতনা : 
বেহাগ/কাওয়ালি 


৯২ পবানো সেই দিনের কথা : 


রচনাকাল]স্থান মন্তব্য 
১৮৮৬/জোড়াসাঁকো 

মূল রচনা : 
ও মিঞা বেজন্‌ওনালে 


ন? গ্ঠ 


ছ্ঠ %ঠ 


অনেকে এর সর 
জ্যোতিরন্দ্রনাথের মনে করেন 
মূল রচনা : 

চচির চিক্র আধো 
মূল রচনা : 
অজ্ঞানতম1নকরে 
জ্যোতিরন্দ্রনাথের 
" 1পয়ানো বাজানোর সরে 
তভা।বত এলে অনুমান 


ক 


এল গান : 10100 
(0 106 0191) 


জ্যোতি রন্দ্রনাথের 
এর বশে অন মান 


পাশ্চান্তয পর/মিশ্র ৬পাল/একতাল 


৯৩ দ.জনে দেখা হণ : ্ 
বেহাণ-খম্বাজ|দাদরা 

১৪ গাও বীণা, বীণা গণ্ও পে: 
টোঁডি/একতান 

৯৫ একবাপ তোরা ধা বলিয়! ডাক : 
1ঝ"ঝট]একতাল 

৯৬ ' অন্ধজনে দেহো আলো : 
ধ.ন|ভৈরবা 

৯৭ শোনো তাঁর পুধাবাণনী : 
ইমনকল্যাণ|চৌতাল : 


30 


১৮৮৫-৮৬ 


রী রবান্দ্রনাথের প্রিয় গান 
মূল রচনা : 
শুধমূদ্রা শুধবাণধ 


রাঁমিক শংখযা . গানেব প্রথম কলি রা/তাল 


9 


৯১৪) 


১০০ 


১০১ 


১০২ 


১০৩ 


১০৭ 


১০৫ 


১০৬ 


১০৭ 


১০৮ 
১০১৯ 


১১২ 


১১৩ 


ডাঁকছ শুনি জাগন; প্রভু : 
মিশ্র লিত/একতাল 

শ্নেহে সেনার নাম অনাথ মাতার : 
মশ্র 1বলাবল|ঝাঁপতাল 

এত আনন্দণ"ন উঁিল ঢু 
বাহার|ধামাব 

আজি বাহছে বস”৩পবন : 
বাহার/তেওড়া 

তোমারি মধুন রূপে ভবেছ : 
বিশঝট।চোতাল 

কী গাব আমি নী শুনাব : 
1মশ্র কানাড়|একতাল 

বেন লাগেনা জাগেনা; 
বেহাগ।শ্ৎ 

তব প্মেশুধারশে মেতোঁছ 
পবজ]াত্রতাল 


শম ঝিম ঘন ঘন রে: 
ন্ুতাল 

মঁব ও কাহার বাছা : 
'মশ্র 'ঝশঝট 


ন'মি নাঁম ভারতী : প্রভাতী]বাঁপভাল 

*যাম' এবার ছড়ে চলোছি মা: 
ধামপ্রসাদা 

তাহো শাস্পধাঁ এক তোদের : 
নট/স গীত 

এই যেহেরি গো দেপী 
নাটাস'গণী 5 


এইবেলা সবে মিলে : 
নাট্যসংগ তি 

কালী কালী বলো রে আজ : 
নাট্যসংগীত 


€$১ 


রবীন্দ্রলংগীত স্চতির প্রথম যুগ 


রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 
১৮৮৫-৮৬|জোড়াসাঁকো 
১৮৮৬ 
মূল রচনা : 


আজ্র বহত ১।গন্ধ পবন 


মূল রচনা . কাব কার 
বমারধা গ্রজী 

মূল রচন। : 

বমি ঝামতাম 'ঝাঁম 
মল রচনা : 

670 ৮1১10 81019 
৮0115 17168 


মূল রচনা : 
দাবাদ্রম তা নানা 
মুল রচনা: 

মন কী কমলদল 
খো'লয়া 

মূল রচনা : 
চগ্তরত্গ রস সন 
মূল রচনা : 
৭00১ 166 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্ামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল 


১১৪ 


১৯৫ 


১৯৭ 


১৯৮ 


১১৯) 


১২০ 


১২৯ 


১২২ 


৯২৩ 


১২৪ 


১২৫ 


১২৬ 


১২৭ 


৯৮ 


একী এ একী এ স্থির চপলা : 
নাট্যসংগীত 
কখন বসন্ত গেল : 
দিলু বারোয়ামআড়াঠেকা 
ওগো শোনো কে বাজায় : 
বেহাগ/আডা খেমটা 
আজি শরত তপনে : 
যোঁগিয়া বিভান/একতাল 
ওগো কে যার খাঁশার বাজাষে : 
কালাংড়া!দাদরা 
ধরা দিয়েছি গো আঁম 
ভৈরবাদাদরা 
আমান বোলো না গাহিতে ' 
[িন্ধু/কাও্য়ালি 
প্রভাতে বিমল মানন্দে 
গুজিশ টোডি|চৌতাল 
নিকটে দোখব তোমাবে 
রামকোঁল]ান্রতাল 
অনেক দিতেছে নাথ : 
আশাবরীন্তাল 
কানাডা 


নয়ন তোমারে পায় শপ দেখিতে 
যোগয়া 'বিভাস/একতাল 


সত্য মণ্গল প্রেমময় তুমি 
ইমনকল্যাণ!তেওডা 


কী ভয় অভয়ধামে : 
বেহাগ|ঝাপিতাল 

আমরা 'মিলোছি আজ : 
রামপ্রসাদট|দাদরা 


চটি 


ঠঠ 


রাগঅল রূচ 'কাল|স্থধান মন্তবা 


১৮৮৬/জোড়াসাঁকো 


মনল রচনা বাজ 
ঝননন মোরে পায়াঁলযা 


তুলনীয় . আজ 
শরততপনে 


মুল রচনা : দত) 
দুর্জন দূর করো দেবা 


কংগ্রেস অধি 
বেশনে গীত 


রবীন্দ্রসংগত স্ষ্টির প্রথম বুগ 


ক্ামক সংখা গানের প্রথম কাল রাগ/তাল বচনাকাল|স্থান ম্তব্য 
১২৯১ ভেমা লাগ নাথ জা : 
প.রবী]চৌতাল ১৮৮৭|জোড়াসাকো 
১৩০ স্বামী ৩মি এসো আজ : 
বেহাগচোতাল 
১৩১ আমার যা আছে : 
দেশ।জন্ধু]/একতাল 
১৩২ হাজ্জ বঝ আইল (প্রয়তন : 
শাহানা।তিতাল 
১৩৩ ৩ মি বন্ধ, তান নাথ : 
মশ্র তনজসন্তী]একতাল 
১৩৪ তবু পার নে সদপতে প্রাণ : 
মিশ্র 'দম্ধু|একতাল 
১৩৫ আগে চল্‌ আগে চল্‌. 


বেহাগ।ধাদরা কলেজের ছাত্র-সাম্ঘিলনীতে 
ঈস্টান উৎসব উপলক্ষে 
১৩১ তব, খনে পেখো : 
বশনাষ্গ ১৮৮৮|জোড়াসাঁকো ন্বীন্দ্রনাথের 
প্রয় সৃষ্টি 
১১৩৭ নূতন 7৭ ৭) প্রাণসথা : 
শাচারী টোঁড়ি/ধামার 
১৩৮ আছ অন্তবে চিরদিন : 
কাঁফিচোতাল 
১৩৯ জগতে তম রাজা : 
কানাড়া/চোতাল 


১৪০ নাথ হে প্রেমপথে : 
স.হা৷ কানাড়া|ন্রতাল 

১৪১ হন্দয় বেদনা বাঁহয়া : 
সম্ধু/তেওড়া 

১৪২ “পথহারা তূমি পাঁথক : 
ইমনকল্যাণ 

১৪৩ আমার পরাণ যাহা চায় : 
মিশ্র কানাড়া/কাওযাঁল 

১৪৪ সখা বহে গেল বেলা : 
কীর্তনাগ্গ|একতাল 


ও 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিক'শ ও বিবর্তন 


ক্ু'মক সংখ্যা গানের প্রথন কলি রাগ/তল রচনাঝাজ|”থান মক্তব) 
১৪৫ এসেছি গো এসোছি শন : 
পিল./দাদরা ১৮৮৮/জোড়াসাকে 


১৪৬ আমি জেনেশুনে বিষ : 
ম্লার|রুপক ১, ২৩১,২১২ ৯» ও 
১৪৭ কেন এলি রে ভালোবাসাঁল : 


ভেরবী/ঝাঁপতাল ৪ 
১৪৮ ভালোবেমে যাদ সুখ নাহি : 
কাঁফাকাওয়াল 4 
১৪৯ আহা আজ এ বসন্তে 
মশ্র ঝিশঝট|কাওয়াল *. » মল রচনা: 09 


ড/1)516 01015 ৬105 01০9 
১৫০ 'দবস রজনী আম হেন ' 
মশ্র সিন্ধ,/একতাল্‌ ডা: এ 
১৫১ আমি হৃদদ্ের কথা বালিতে 
শর সিন্ধ2/একতাল ০: 
১৫২ দেলোসখীদে 
দেশ|কাওয়ালি ».*. জ্যো্তীরন্দ্রনাথের 
সব বালশা অনুমান 
১৫৩ সখা সে গেল কেত্থাষ 
মশ্রবেহাগ|খেমটা ৮... 
১৫৪ আঁল বাব বার ফিরে যায : 
মশ্র দেশ/খেমটা ৪ 
১৫৫৬ ওকে বলো সখা বলো 
বেহাগ|খেমটা ” 
১৫৬ না ব্‌ঝে কারে তম. 
ভূপালাী/কাওহা।ল তি 
১৫৭ সূখে থাকে" আর পুখী করো : 
ইমন ভ.পাল/একতাল ১৮৮৯ » বিহারীলাল গষ্তের 
কন্যা সেনহলতার 
'ববাহ উপলক্ষে 
১৫৮ এমন দিনে তারে বলা যায় : 
িশ্রমজ্লার|রুপক টি 
১৫৯ এরা পরকে আপন কবে : 
পিল: বারোরা|খেমটা 


কলাসক সংখ্যা 


১৬০ 


১৬১৯ 


১৬৭ 


১৬৩ 


১৬৪ 


১৬৫ 


১৬৬ 


৯৩৭ 


১৬৮ 


১৬৭) 


১৭০ 


১৭১৯ 


১৭২ 


৯৭৩ 


১০৭৪ 


গানের প্রথম কলি 

আম নিশাদন তোমায় : 
মিশ্র গোরী/তাল ফেরতা 

নব আনন্দে জাগো : 

গুজররী টোডি|ান্রতাল 


ওই পোহাইল তিমির রাতি : 
আলাহিয়া/কাওয়ালি 


আমারে কে 'নাঁব ভাই : 
বাউলাংগ|দাদরা 

শুন্য প্রাণ কাদে সদা : 
কাফি সিম্ধ./বিলম্বিত ভ্রিতাল 

শশধ। যাওয়া আসা : 
বেহাগ/কাহারবা 

কেন নয়ন আপাঁন ভেসে ধায় : 
ভৈরবী!একতাল 

ওগো তোমরা সবাই ভালো 
বাউলাঙ্গ/দাদরা 

আমার পরাণ লয়ে কী খেলা : 
কানাড়া|মধ্যমান 

আমার মন মানে না 'দিনরজনী : 
কার্তনাত্গ-ম.লতান|/একতাল 

এ কী লাবণ্যে পর্ণ প্রাণ : 
ভাঙা মহীশুরী/একতাল 

আনম্দধ্বান জাগাও গগনে : 
হাম্বীর/তালফেরতা 

খ্যাপা তুই আছিপ আপন : 
বাউলাঙ্গ/দাদরা 

খাঁচার পাখি ছিল : 
ক'র্তনাঙ্গ/র,পক 

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে : 
একতাল|ভজন 


৫৫ 


রাগ/তাল 


রবীন্দ্রসংগীত হির প্রথম যুগ 


রচনাকাল/স্থানা মন্তব্য 


১৮৮৮/জোড়াসাঁকো 


১৮৯০ " নববর্ষ উপলক্ষে 


রাঁচিত 
মূল রচনা ' অধর ধরে বনবাঁশরশ 


চট 


নববর্ষ উপলক্ষে 
রচিত 


১৮৯২ 


১৮ 


১৮৯২-৯৩ 


“ ধবর্জতলা 


জোড়াসাঁকো 


সাহাজাদপুর কাব্যগাীতি 


মহীশ্‌রী গান 
ভেঙে রাঁচিত 


বরবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখা গানের প্রথগ কলি রাগ/তাল রচনাকাল]ম্থান মন্তব্য 


১৭৫ এখনো তারে চোখে দেখি 'ন : 
মিশ্র ইমন|কাওয়াঁলি 

১৭৬ আজবে রজনীযায় : 
ভৈরবী|রূপকড়া 


১৮৯৩ 


১৮১৩ ২৯ জুন/শিলাইদহ 


১৭৭ বড়ো বেদনার মতো : কীর্তনাষ্গ/একতাল ” সাহাজাদপুর রবীন্দ্রনাথের 


১৭৮ হৃদয়ের এক.ল ওকল : 
মশ্র বভাস|দাদরা 

১৭১ এসো হে গৃহদেবতা : 
আনন্দ ভৈরবী|কাহারবা 

১৮০ হৃদয় নন্দনবনে : 
ললিতাগোরাী/ঝাঁপতাল 


১৮১ আনন্দধারা বাহছে ভ্‌বনে 
নিশ্র মালকেষান্রতাল 


১৮২ হে মহাপ্রবল বলী : 
কানাড়া।চোতাল 


১৪৩ অন্তরে জাগিছ অম্তরযামণী : 
বেহাগঝাপতাল 


১৮৪ বাজিল কাহার বীণা : 
দঝশবট খাম্বাজ|/কাহারবা 
১৮৫ 'ওহে জীবনবল্লভ : 
কীর্তনাঙ্গ/একতাল 


১৮৬* বড়ো বিস্ময় লাগে : 
কানাড়া|মস্তছন্দ 

১৮৭ ,“+আমারে করো তোমার বীণা : 
খাম্বাজ।দাদরা 

১৮৮ কত কথা তারে ছিল বলিতে : 
'মশ্র কালাংডা/কাহারবা 


প্রয় গান 
১৮১৩ সাহাজাদপুব 
১৪১১৪ 


৯৮৯৪/।জোড়ানাকো মুল রচনা : 
উড়ত বন্ধন নব 


লাগ মেরে ঠ.মক 


নল রচনা : 
"হ মা প্রবল বলব 


নল রচনা : 
কোন যোগী ভল্লো 


”.. ৮. সুধান্দ্রনাথ ঠাকরের 
গববাহ উপলক্ষে 


পা 


' কাদম্বরী দেবার মৃত্যুর 
দশম বৎসরে রচিত 


3৩ 


ববীন্দ্রপংগীত স্থির প্রথম যুগ 


ক্রমিক সংখ্যা গানের প্রথম|কাল বাগ/তাল বচশাকালাস্থান মন্তব। 
১৯ এশো এনো ফিরে এসো : 
টানা গান ১৮১১৪/'এলাইপহ কমর্তনের ধরনে 
ভেরবা 
১১০ ত.শ নব নব ব.প এশা : 
ডিল, ১৪১৪ ত্স্টে*বর!পঃতনর 
১৯১ অনিতা নব সত্য তব শূত্র মনল রচনা : 
শর (বলব ঝ'পতাল ১৮১০ ১৪।ততড়াসাকো শান রগ 
ধ্যান রঙ্গ 
১৯২ বিশ্ব বীণারবে : 
“তক্র৬দন|তাল ফেরত। ১৮১৫ 
১১০ ওলো সই ওলো 5ই. 
'বভাগ'দাদরা ' *শপাইদহ 


১১১5 মধ ব নধ ধ্বান বাঙ্গে 

ইমন ৩ পালী|কাহাববা 
০১৫ কে ।শল আবান আজখাত " 

কেদা 7 কাহারবা 
১৯৬ পূ.শপখন প চপ নাহি 

৪।ল৩ কালেংডা।আড়খেনঠা 
১১৭ আহা ৩াঁগ পোহাল : 

॥নশ্র ভৈবব।।ব্রতাল্‌ | 
১১৮ তোমার গোপন কথাটি 

কাীত'নাষ্গ।' আড়খেমটা 
»৯৯ চভ্ত 'পপাসত রে: 

বাম্বাজ ঝাপতাণ 8 
২০০ আম তন গো চান : 

ঝি"ঝট। একতাল ৪. 
২০১ একী আকুলতা ভুবনে : 

বাহার|।ব্রতাল ' জোড়াসীকে। 
২০২ তম ববে নীববে 

বেহাগ| একতাল | 
২০৩ সে আসে ধীরে: 

শেশ|দাদরা 
২০৪ কে উঠে ডাক মম : 

পরতর/একতাল কি 


৪৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখা। গানের প্রথম কাল রাগ/তান রচনাকাল]স্থান মপ্তব) 
২০৫ ওহে সন্দর মম গৃহে: 
খাম্বাজ|দাদলা ১৮৯৫ |জোড়াসাকো 


২০৬ কীরাগণণ বাজালে : 

সিন্ধু কানাড়া| একতাল 
২০৭ পাদপ্রান্তে রাখ মেবকে : 

ইমনি।একতাল ১৮১৬ 
২০৬ শীতল তব পদছায়া : 

ইমনকলযাণ।একতাল 


২০৯১ আজ রাজ আসনে তোমায় : মূল রচনা : 
বেহাগ।ধামার ৮. € প্যারী তেবে 
পান পকড়। 
২১০ আজি কোন ধন হতে বিশ্বে : 
কেদারা|চৌতাপ » ইচ্ছানতী 
২১১ কে যায় অমৃতধামযাত্রী : 
বেহাগ।চৌতাল “ জোড়াসাকো 
২১২ একা করুণা কর-ণাম- . 
বাহার।আড়।ঠেকা ১৮৯৬ » আঁদ গান : হদশ আবরণ 
খুলে দাও ; 
মণ গান : নইরে মা বরন 
২১৩ মহাবিনে মহাকাশে ' খল রচনা 
ইমনকল্যাণ 'তেওড়া ঠা & মহাদেব মহেন্বত্ 
২১৪ সমধাসপাগর তারে : মূল রচনা. 
নায়কী কানাড়া|ধামার ৪. 8 আরো ফাগ,ন 


২১৫ আঁয় ৬ুবনমনোমোহিননু 


ভেরবী।কাহারবা , ফলমায়েসে রাঁচত স্বদেশখ 


গান 

২১৬ আজ এম মন চে: মূল রচনা : 

বাহার|চোভাল 8 ফল বন ঘন 
২১৭ হরষে জাগো আজ : ম.ল রচনা : 

হাম্বীর|ধাখার বি হযে জাগ লাল 
২১৮ ঝরঝবর বরিষে বারিধারা : 

মিশ্রমজ্লার/কাহারবা » ২০ সেপ্টেম্বর|শিলাইদহ 
২১৯ শান্ত হরে মম চিত্ত: 

(ঝশঝট|কাহারবা »  জোড়াসাঁকো 


&৮ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টিব প্রথম যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল রাগতাল রচনাবাল/স্থান মল্তবা 
২২০ শান্ত করো বারষণ : 
[িলককামোদ|সুরফাঁফতাল ১৬৯৬|জোড়াসাকো নল রচনা : 
»।ভ, হর পদধদগ 
২২১ স.ন্দর বহে আনন্দ মন্দাঁনল : মল রচনা : 
ইমনকল্যাণ|সুরফকিতাল এ শঙ্কর 
শব 'পিনাকণ 
২২২ বাল গো সজনী থেও না: 
খট-|একত।ল 
২২৩ মম যৌবন 'নকঞ্জে গাহে : 
কাঁফ|একতল ১৮১৭ 
২২৪ পাম্থ এখনো কেন অলসিও : মূল রওনা ' 
যো'গয়া| সুরফকতাল রঙ্গ যৃগত সোঁ 
গাবে বজাবে 
২২৫ আনন্দ ওাঁম স্বামী : মূল রচনা : 
ভেরবী|সরফাঁকতাল ওৎকার মহাদেব 
২২৬ বহে ?নরম্তর অনন্ত : নল রচনা : 
লাচ্ছাশাক|ঝাঁপতাল দুস্হ দোখ 
দ.থদলনী 
২২৭ কেন বাজাও কাঁকন : 
[সিন্ধু ভৈরবী |তেওড়া 
২২৮ হেরিয়া শ্যামল ঘণ : 
মল্লার|ন্রতাল " ইছামতী 
২২৯ কেন বানী না যেতে : 
ভেরবী|একত।প ১৮৯৭|যমুনা নদী 
২৩০ আমি কেবলই স্বপন : 
বেহ।গ/একতাল " ধলেম্বরী 
২৩১ ভালোবেসে সখী নিভৃত : 
কার্তনাত্গ " সাহাজাদপুর 
২৩২ তুমি আন্ধার মেঘমালা : 
ইমনকলাণ|একতাল ১৮৯৭-৯১৮চলন 'বিল 
২৩৩ বাঁদ বারণ কর তবে: 
ছায়ানট|কাওয়ালি ্ 
২৩৪ আমি চাছিতে এসেছি শুধু : 
কালাংড়া|দাদরা " নাগর নদী 


৫০) 


রবীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখা। গনের প্রথম কলি 
২৩৫ সখা প্রাতাঁদন হায় : 
দাদরা 
২৩৬ বাঁধ ডাগর আঁখি যাঁদ : 
ভৈরবী/কাওয়াঁল 
২৩৭ এধু মিছে রাগ কোরোনা : 
শিশ্র বিশঝট/একতাল 
ওগো কাঙাল আমারে : 
ভেরবা|একতাল 
২৩৯ এক সত্য সকাল সত্য : 
মিশ্র ঝিশঝট/দাদরা 
২৪০ কে বাঁসলে আজ : 
'সন্ধু/মধামান 


চি 
ঠে 
চপ 


২০১ বসল আনন্দে জাগো রে 
আশাবরা/আড়াঠেকা 


২৪২ ।পপাজ। হায নাহি মিটিল : 
তববা|কাওয়াল 


২৮৩ 'চবসখা হে ছেড়োনা মোবে 
বেহাগ/ন্রিতাল 

২5১ হৃ্দষয বাসনা পূর্ণ হল. 
1ঝশঝট|মধ্যমান 


২৪৫ তোমারি নামে নয়ন,মেলিন; : 


ভেরব|তেওড়া 
২৪৬ 5ধ। থাকো আনন্দে : 
উঝাঁশতাল 


২১৭ আজ প্রণমি তোমারে চালব : 


বভাস/একতাল 


২৪৮ ভোমার গেহে পালিছ স্নেহে : 


খাম্বাজ]একতাল 


২৪৯ হ্াদমান্দরদ্বারে বাজে : 
কেদার|ধামার 


বাগ)তাল 


বচনাকাল]|স্থান মন্তব্য 


১৪৯৯৭|৯৮ নাগর নদী 


52 চট) 


রবীন্দ্রনাথের 'প্রয় গান 
রেলপথে 
১৮৯৬/জোড়াশীকো মহল রচনা : 
বেপাঁরিয়া তাঙে 
মূল রচনা : 
সো নহব 
মারেত্গে মো।ররে 
মূল রচনা : 
স'ইয়া জাউ* 
জাউ' নাহ বোলোজ্গ 


শূল রচনা : 
মিঞা বে মানূলে 


৯৯১০০ 


মল রচনা: 
আজ শ্যাম 
মোহ লরি 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কান বাগভাল রচনাকান]স্থান 


২৫০ 


২৫১ 


৫২ 


২৮৬৩ 


২৫৪ 


২৫৫ 


২৫৬ 


২৫৭ 


"৫৮ 


২৫৯ 


বৃবীন্্রসংগীত কির প্রথম ঘুগ 


মন্তবা 


সুখহীন নাশদিন পরাধীন:  ১৯০০/জোড়াসাঁকো মূল রচনা : 
গোৌড়মজ্লার|কাওয়াল দারাদিম দারাদিম- 
বাণ তব ধার অনন্ত : মূল রচনা : 
আড়ানা/চোতাল ». ৮. বেণী নিবখত তৃজব্গ 
ভয় হতে তবে অভ-মাঝে : 
বেহাগ/চোতাল " শিলাইদহ 
কমল বনের মধুপরাঁজ ' 
মশ্র 'সন্ধুএকতাল » জোড়াসাঁকো 
তোমার রাগিণশ জীবনকর্জে 
ইমনকল্যাণ|তেওডা 
প্রতিদন তব গাথা 
[জিলফাবারো নম রফাবতাল 
প্রাতাদন আমি হে জীবনদ্বামী 
কাফাঝাঁপতাল 
যাঁদ আমার হাদয়দুয়াব ' 
1সম্ধ্‌ কাঁফ|ঝাঁপতাল রর 
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে " 
বাণেশ্রী[তেওড়া 
জীবনে আমার যত আনন্দ 
নাকী কানাড়া।চৌতালা'একতাল » 


ঠ ৪5 


৬৯ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 
১৯০১-১৯২০ 


এই যূগে রবান্দ্রনাথের সংশীতসূষ্টি প্রধানত 'কিছু ক।বাভযন্ত পুস্তক ও 
নাটকের মাধ্যমে হতেছে। এই কাব্যভ,ন্ত পুস্তকগীল যথাক্রমে নৈবেদ্য, শিশ,, 
খেয়া গীতাঞ্জীল, গাঁতিমাল্য ও গীতালি। নাটকগ্ল শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত, 
রাজা, অচলারতন, ফাল্গনী, অরুপরতন প্রীতি । তা ছাড়া দকছু স্বাধীন রচনাও 
রয়েছে । তবে এই যনগকে সাধারণত গীতাঞ্জাল-গীঁতিমাল্য-গীতালি যুগ বলা 
হযে থাকে । কারণ এই কট কাব্যগ্রষ্থের গানের মধোই রবীন্দ্রনাথেব এই ঘগেব 
গানের বোশষ্ট্য ও স্বাতন্ন্য অনেকটা পাঁনস্ফট ও এব মাধাধে তাঁর সৃষ্টি নত ন 
ও স্বতন্ত্র পথ খখজে শেতেছে। 

এই সমযে রাঁচিত গানের একাঁট তালকা প্রণফ্ন কবা হসেছে। ববীন্দ্রনাথে 
এই জমন্কার সমস্১ গান এতে স্থান না পেলেও ও সন তাঁরখের বিচারে এই 
তালিকা একেবাবে ?িভল বলা কঠিন বে এই তাঁলনাটিতে রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির 
প্রগম যূগ অর্থাৎ ১৯০১-১৯২০ সালেব ভিতব রচিত উল্লেখযোগ্য গানসমূছ: 
মাতে এই যুগের স্তর বোশট্ট্য প্রকাশ পেতছে ও পা। উ৭ন ভীত্ত করে এই 
আলোচন। করা হয়েছেঃ তা অন্তভ“স্ত করার চেম্ঠা করা হয়েছে । 

এই য.শেল সংগীতসষ্টিকে ঝি্লিংণ করলে অন্যানা বোশন্ট্যেব মধ্যে এটাই 
বোঁশ বরে ধরা পড়ে যে খেই গমশ রবীন্দ্রনাথ আগেকার যগেব িক্ষানীবণী 
আবটা অনেকটা কাঁটিতো উঠে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধামে এক স্বতন্ত্র সংগী৩- 
ধাপা সংম্টা চেষ্টা কবেছেন ও প্রথম গে অনেকটা উপোক্ষিত লৌকিক সংগাঁতও 
এই " গ্রে সংগীতসন্টতে স্থান পেগেছে। 

এইবব আমরা এই হুগে ভাঁর বাভলন ধারার সংগীতসাঁন্ট ও আগেকান 
সগের সব্যে এই বগের সংগীভসুষ্টির পার্থকা ও সংগীতস্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্র 
নাথের ধীবে প্রীরে স্বকী। ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা 
কবব। 

প্রথনে আমরা তাঁর গাগাশ্রণী ও ক্াপিক্যাল সংগীতের উপর 'ভীত্ত কৰে 
বটিত এই ঘৃগেব সংগীত মন্বম্ধে আলোচনা শুরু করব। 


বাগাশ্রধী গান 


এই য্‌গেও প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের বেণ-কিছ; ভাঙা গান গাওয়া মায় যেখানে 
[তান আগের ধ্‌গের ন্যায় হিন্দুস্থানী গান ভেঙে তার সরের ও কোনো কোনো 
ক্ষেতে তার বাণীর আদর্শে গান রচনা করেছেন । এই-সমস্ত গানের মধ্যে আগের 
ধ:গের ভাঙা গানের মে বৈশিষ্ট ছিল, অর্থৎ কোনো কোনে। গানে কথা ও সর 
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দ:ইযের ক্ষেত্রেই মূল গানের অনুসরণ ও কোনো কোনো গানে কথ। ও তার হহ্গে 
সঙ্গে সরেরও কিছু রুপাম্তর-_ এই দ.ই বোঁশন্ট্যেরই সাক্ষাৎ মেলে। তবে 
গেষোন্ত ধারার গানের সংখাই বোশি । শ্রথমোগ্ত ধারার গানের মধ্যে প্রিচণ্ড 
গর্জনে আসিল এ ক দন” গনটির কথা উল্লেখ করা যার । মূল গানের 
সঙ্গে এই গানের কথা" সর ও তালেব সাদশ্য থাকলেও, মূল গানাটি 
একটি খাও্সংগীত (ব্ষাঁ, আর ভাঙা রবান্দ্রসংগীওটি পুজা পারের গানে 
ন.পান্তরত হৃ.ছে। 
এই 2.৩ কোনো কোনো গানে মল গানের কথাকে হবহ নাহলেও বিচ্ছু 
গবিমাণে অনুসরণ করা হয়েছে । দ:স্ন্তদ্বর,প “বীশা বাজাও হে" ও পিরণ- 
ধ্ধান শুন 'তব নাথ' এই দ.টি গানের কথা উল্লেখ করা বেতে পারে । «ই দ.টি 
ণান ঘথাক্রমে “বণ বজান রে? ও 'মিরিলীধ্বান শন" এই গানগ গলির উপর ভিত্তি 
রে ব্চিত। শহন্দশ গানের ভাষা ও ভাবও কখনো কখনো তাঁকে প্রেরণা 
নখঁণেছে । পজ্টান্তস্বর,প শতীশর |বভাবরী কাটে কেমনে" গানটির কথা 
ওল্লেখ করা যাঘ। 
এই গ্রানাঁট ॥হন্দী 'ক্যায়সে কাটোত্গী বশ্রনা" গানাঁটি ভেঙে বচনা করা 
তখেছে , শান 1১1 পাশাপন 1 নিচে দেওগ্রা গেল : 
মূল গান : খেহাগ/ত্রিতাল 
কাপে কাটোন্থি বনা সো পিয়া বিনা 
কেলি জাঁগ সজনী আজ; 
মোব নমনমে" ঈনদ ন আওয়ে ছোড়ি সৈথ্যা 
'একে বসম্ত স মন্দ পবন চাল 
“জ ফাগুন তিজে শায়েরি কহরে কোষেলিখা 
বোলনে লাগি সব দ্রম নমোরি বে। 
এঁ গানাঁট অবলম্বনে বাচ 5 হল 
[তাঁমন বিভাবরী কাটে কেমনে 
'ার্ণ ভবনে শুন্য জীবনে 
হয় শুকাইল প্রেম বিহনে । 
গহন আধার কবে পলকে পূর্ণ হবে 
ওহে আনন্দময় তোমার বীণারবে- 
পাঁশবে পরাণে তব সুগন্ধ বসমন্তপবনে ॥ 
অনেকাঁদন পর শ্যামা" নাটকে এই গানটির রূপান্তর ঘটল : 
হে বিরহ, হায়, চণ্চল হয়া তব-_ 
নীরবে জাগ একাকী শনন্য মন্দিরে, 
কোন্‌ সে নিরুদ্দেশ লাগি আছ জাগয়া । 
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স্বপনরাপিণী অলোকসূন্দরশ 
অলক্ষ্য-অলকাপী-নিবাসিনী, 
তাহার মূরাতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে । 

আর যে-সব গানে মূল গানের কথাকে সম্পূর্ণ রূপান্তাঁরত করা হয়েছে তাব 
নমূনা হল আড়ানা রাগে “মন্দিরে মম কে" বা আজি এ আনন্দসন্ধ্যা' 
(পরী )_ যেগাঁল হন্দী গান “সন্দর লাগোরী হৈ' ও “বহ € বজাও বংশণ' 
গানগ্ল ভেঙে রচিত হয়েছে । ৩বে এইজাতীর ভাঙা গানের বিস্তৃত 
আলোচনা প্রথম যুগের গানের বেলাতেই করা হয়েছে ও এই সব গানে রবান্ 
নাথের মৌদিলক সৃণ্টর খুব একটা পাঁরিচয় পাওয়া ধায় না বলে এ'ববয়ে আর 
আলোচনা করা হল না। তাছাড়া এই ষ.গের বাগাঁভাশিক গানের বোশিষ্ট। 
এই সব ভাঙা গানের নয়, এর বৈশিণ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এক স্বতন্ত্র ধারার কিছটো 
কাব্যধমর্ট রাগাঁভীত্বক গানে যেখানে (ক) একাঁট রাগের উপর ভি রে গান বচনা 
করে তার কাব্যাংশকে পাঁরস্ফুট কবার জন্যে প্রগ়োজনবোধে সেই হ্রাগের শাস্ত্র 
রূপের কিছু অদলবধল করা হচ্ছে, অবশ্য তার মদে ব.পটিত5 ৩ৎপাঁটিত কবে 
নয় ; (খ কাব্যাংশকে পাঁনস্ফ্‌ট কবার জন্যে নানা বাগের মিশ্রণ ঘটানো তন্েছে 

বহুদিন আগে লেখ। তাঁর “সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রা 
“যাঁদ মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনা আু তাহাতে বর্ন ভাবেল 
সহায়তা কনে তবে জঞজসন্তী মরুন বা বাঁ ন, আম পঞ্চসকেই বাহাল নাগর ন। 
কেন 2" এইবঝ।র ববীন্দ্রনাণ তাব মতে কাণবিবী ঘপ দিতে সন্চন্ট হলেন ও 
তাঁর গনও ধাঁবে ধারে দস বধনর্ঈ থেকে কাব্যধমন্ হযে উঠল । তাঁর গানে 
শাস্ত্রান্গত্যের খান দখল সরল কাব্যবোধ। 

বাংলা গানে সবক্ষেত্রে একটি রাগে মে তার কাব্যাংশেব নানা ভাব পাবস্কুট 
হতে পারে না ও তখন যে বাগামশ্রণ বা রাগের শাস্ত্রীয় র.পের পরিবর্তন 
ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে-_ এ কথা কিম্তু বিখ্যাত সংগীতশাস্বরবিদ কৃষ্ণধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গাসদ্ধঞ্গ্রম্থ গীতসত্রসার'এ বহুদিন আগেই এইভাবে বান্ত 
করে 1গয়োছলেন : 

“এক রাগে একাঁট গানের সনগ্ররস প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ অনেক 
স্থলেই একটি কাঁলন মধ্যেই ধাবিধ ভাবের সমাবেশ হঃ তাহা একাধিক রাগ 
ব্যতীত উঁচতমত পাঁরব্যাপ্ত হইতে পারে না। 'কম্ত কলাবৎ সংগীতবেন্তারা এব 
কাঁলর মধ্যে বহ- রাগের সংযোগ 'নতান্ত দুষ্য মনে করেন। সেই জন্য তাঁহার। 
তাহার নাম “জঙ্গলা" রাখিয়াছেন অথ খাঁটি নয়”--উপরোন্$ কথার মধ্য সেষুগে 
ওস্তাদদের কতখানি গোঁড়ামি ছিল ও তা বাংলা গানের বিকাশের পথে কির 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়োছল তার ছটা পুমাণ মেলে । 

এই যুগের রবীন্দ্রনাথের রাগাভীত্তিক গ্রানগ্াল আলোচনা করলে এটাই 
সুস্পষ্ট হয় যে এই-সব গান রচনাকালে 1৩নি গানে প্রযুক্ত রাগ সম্বন্ধে সচেতন 
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থেকেও সব ক্ষেত্রে রাগের গণ্ডি বা শাস্রীয় রূপকে তার গানের ভাব প্রকাশের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিস্তৃত বলে মনে করেন নি, সেজন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগের 
প্রচালত শাস্ত্রীয় 'নয়মকে আতক্রম রে গেছেন ও যেখানে যতটুকু গুয়োজন 
ত৩খ।(নই করেছেন, তার বোঁশ নয় । 


এবার আমরা (ক)-ধারার গানে জং যেখানে গানে আরোপ্পি৩ ব্লাগকে 
গানের কাব্যাংশ বা বাণীকে পাঁরস্ফুট ব্রার জন্যে তার শাম্ব্রীয় র.পের এঁদব- 
ওদক করা হয়েছে তা ।নয়ে আলোচনা রব উদাহরণস্বরূপ আমরা এই যুগে 
রাঁচ৩ চারটি গান : ষথ। “এবাব নীরব করে দ।ও হে” আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে? 
“আমার মকল দুখেন প্রদীপ” ও “আমার নিশথ র'ভেব বাদল ধারা" কে ধরে 
অ।লোচনার সাত্রপা৩ করব । 

“এবার নী,বু কনে দাও হে ভোমার »**খর কাঁবরে' গানাট দরবারাঁ ।ন।ড়া 
রাণের উপর ভাত কনে রা৯৩ ' দরণাহী ব।ন ড়া গাগে গ*ধ'র১ ধেবতিও 1, 
কোমল ও অন্যান্য সব স্বর শ্ধ | এখানে লক্ষণীয় যে আভোগ অংশে “বহুদিনের 
বাক্যরাঁশ' অংশাটঙে শুদ্ধ ?নবাদ ব্যবহার রা হয়েছে। 'বহাদন? খলতে জয়ের 
যে একটা ব্যর্গ্ত আছে তা বোঝাতে গয়ে "দনের” পর বাক/রাশ' অংশে কে৪ 
ধেবত থেকে শুদ্ধ নি অনাঁধ গড়ানো স্বরে যেন তেই সচয়েপ ব্যাটা ধরার চেত্যা 
করা হয়েছে ব। কোমল ধৈবতের ধর নিবটতত। কোমল নিষদ ৭/বহ।ঝে 
এত পারস্ফ১ হও ন।. 


শাশাপালা |ণ্দাা পাশা] নালাাসা 
ব 9০ হ« ০:10 ০9 ণে০র।বাক০ক 





“আজ বশ"৩ জান্র৩ দ্বারে গানাটি ঝহার রাগকে অবজন্খন করে রাও 
হয়েছে । খান রাগে কোমল গান্ধ।র ও দ,ই ।নষাদ ৭)হার হয়ে থাকে । 1কপ্ডু 
এই গানের শেষ অংশে অবাঁস্থও “ওহে জখন্দর বললভ কান্ত অংশে *দ্ধ গম্ধ।র 
ব্যবহ।দ কর। হরেছে। এই অংশে এবটা ভ।হবানের হইঙ্গত থাকায় আঁধক৩র 
জোনালো পদ শহর গ্ধারেও ব্যবহারে আহ্বানের দেই ভাবাঁট ফুটিয়ে তো 
হরেছে। 


'ধাণা | সা গা খা গান খারপা মান নর্গম পা, না গা গা, গা 








"৩ হে!]!সু নদ র।| বল ল ভ০ কা০০০ ০ শা|ত 9০ ৩ ব 


“আমার সকল দুখের প্রদশপ” গানাঁটি ভীমপলল্ত্রী পরাগ অবলম্বনে রচিও। 
৬৭মপলল্লী রাগে কোমল গান্ধার ও কোমল নষাদ ব্যব্ধত হয় ও অন্যসব স্বর 
শুদ্ধ। এই গনাটর প্রথম লাইনে শনবেদন” অংশে দেখা যাচ্ছে কোমল ধবতের 
খ্যবহার হয়েছে, যদিও তাঁনপলশ্রাতে শুদ্ধ ধা লাগে। ধনবেদন' এর ভেতর যে 


৩৫ 
রবাজ-৫ 


রবীন্দ্রপংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


একটা আকৃতি বা আত্মীনবেদনের ভাব আছে তা কোমল ধৈবতের প্রয়োগে 
আঁধকতর পাঁরস্ফট হরেছে। 


পা শণাা |শ্ধা সাঁস্ণাদা!পানালাশা। শশা 


| 
ৃ 
কর্‌ ব ০ |. ০ ০ নিবে।দ ০০০ 1 ০ ন 

এইরূপ আরো বহু গানের দণ্টান্ত দেওয়া যায যেখানে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ- 
ভাবে গানের কাব্যাংশকে পরিস্ফট করার জনো রাগের স্বরগত শাস্ঘীর রূপকে 
প্রয়োজনবোধে পাঁরবাঁততি করেছেন । 

এরপর আমরা আলোচনা করব (খ)-ধারার গানের, যেখানে কাব তাঁর স্ট 
গানে কাব্যাংশকে ফুঁটিরে তোলার জনা দুই বা ততোধক রাগের মিশ্রণ 
ঘটয়েছেন। এইরুপ রাগ্ামশ্রণের একটি উৎকৃণ্ট উদাহরণ আমরা পাই এই যুগে 
রাঁচত “আছে দুঃখ আছে মৃত্যু” গ্রানাটিতে । এই স্বজ্প পাপসর গানটিতে চার 
চারটি রাগ যথা লাঁলত, বিভাস, যোঁগয়া ও তশোবরী €চ্ল্নভাবে আত্মগোপন 
করে আছে । 

এই চারটিই ভোরের রাগিণী ও প্রতে।কটির ভাবের সুপ্ত পদাগুলি অপূর্ব 
“ক্ষতায় মেশানো হয়েছেঃ ধার ফলে একই সম্গে বিরহ ও ম:বুব ভাব সংস্পম্ট- 
ভাবে ফ.টে উঠেছে । এই গানাটর স্বরালাঁপ এইসহ্গে দেওয্া হল ঘা থেকে এর 
স্বর-বোঁচন্রয ও পাণ-মশ্রণের নৈপণ্য ধরা পড়বে । 


মিশ্র যোগিয়।! এক তাল 


৩ 


[ 1] সরা -সরগা গা গাল রসা 


সরা -সরগা গা গ্রাশাসা । 





আ০ ০০০ হে দু ক্‌ খ০|আ০ ০০০ ছে । মু তত্যু 











1 সারামা মাসি মা ক গা শা 1 
| বির হ'দ হন লা ০ ০০]|গে 9০ ০ 
| [পাদাদ্সা| সাঁ শাখা | »সাঁসখজ্ঞাখধা সাঁ-ণদা দা! 
[ও ও । শান তি) তব০০ আন ০ন: দ 
* ূ সা পা শা -্বপা |প্ৰা না এ] 
৬. ত ব্‌০০ অ]নন ত|জা ০০০ ]গে ০ ০ 





৬৬ 


বণীব্্রসংগাত স্ষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


ঢা [পাপদা-্মা ম্পদা -সাঁসাঁ।খধমা-াসা 


ৰ 


| ত বদ০ ০1 প্রা০ 0 ণ |।ন09 ধ ত ধা০ ০ রা 


সনা -সাঁসাঁ। 








[ সাঁ ধাঁ -া |খাঁ-সখনজ্ঞা 5খাঁ। খাঁ-সা সা| ণা দা পা] 
গ 4 
হাসে ০।1প ০০রু খ চন দ্রতা ০ রা 
প্দা -পা পা! 


।[ পা পা না খা সাঁ সাঁ-্ণা "7 





১৪ এ স ন ত ০ ।ন কুন ন্ে।আ ০ সে 


£ [ প্মা গা ডা গনা শ্গা।ঞ্াযা রা না রা সা লন 


] 
ণ20 ম০ ০০ ঝ দু 9 1প ডে ও০ 


। । জা সা শা । গা মান্ধা “শা শা - না শশা 


1 ক স ০ । ম ০ ফা ঢে ০০ ০০ ০ 


এই স্বরালাপর গ ও ঘ অংশে যো1গয়া ও লাঁলত রাগের চেহারা স্পস্টভাবে 
ধবাপড়ে। কও খ অংনে ।বভাদ ও আশাবরীর ছ।য়া হেন দেখা যায় । 

জবার কোনো কোনো “ক্ষত্রে দাগর মহল কাঠামোকে অক্ষপ্র রেখে ও ততে 
শাগের শান্ত রুপ ও 1বশেন স্বরংগঁতি ও শ্রাতর ব্যবহারকে সং্তুভাবে 
-শ্গ করে গনের ভাবঝে আরো উজ্ভ্বল +দ্ে তলেছেন | উদাহরণস্বরুপ 
এই নহগে রচিত কেদারা রাগে “৬: আমার 1গর আমার? গানাঁটর কথা উল্লেখ 
রা যেতে পারে । কেদারা রাগের বাদশ বর হল শদ্ধ মধম ও এই রাগে দুই 
শধ্যমের গয়োগ যথা মা প ধপ মম প মম প ধম প ম- এই-্সব স্বব- 
বন্যাসের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থকে ও এস্থলে কল্যাণ অঙ্গের রাগে 1ববাদী স্বর 
'হণেওব কোমল 1নষাদের স্বজপ প্রনোগ করে এই রাগের সোন্পঘ বাড়ানো হযে 
থাকে । এই গানটির সরকে যাঁদ স্বরগত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা 
খাবে যে, কেদারা রাগের এই-সব বিশেষ স্বর-সংগাতি তান এই গানে ব্যবহার 
কবেছেন ও তাতে গানের ভাব আরো পরস্ফ হয়ে উঠেছে । উদাহরণস্বরূপ 
এই গানের “পরম ধন হে" ও “পরম গাতি হে" অংশের স্বরালপ দেওয়া হল : 


২ ৩ ১ ॥ 


১.  পন্গা পন্ধা প। | ধাঃ -গঃ পা] পধা -পা না ।-মালা লা 
1 সম 


প০ র০ মগ ধ ০ ন |হে ০০ ০9 ০০ ০ 


৬৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ % বিবতন 
৩ ৮ 


২. পদ্ষা পন্মা পপা| ধা ধাঃ ণঃ| পা -মা 717 লা শ 
| 
প০ র০ ম০। গর তি ০ হে ০ ০০০ 9০ 


অথচ মনে করবার কোনে। কারণ নেই যে রবীন্দ্রনাথ গনছুন ওস্তাদ করার 
্রন্যে বা পাণ্ডতা প্রকাশ করার জন্যে এটা করোঁছলেন। আমার বন্ুব্য হল এই 
তৈ১ ওই রাগের শাম্ব্রীর রূপের সামানা বদল বরে বা বাগাঁশশ্রণ করেই যে ।তাঁন 
কথ। ও সরের সমন্বন্দে দষ্টান্ত স্থাপন খনেছ্ডেন। তা না। বোনো একটি রাগের 
ণাস্ত্রী- রুপ মোটামহট অক্ষ-গ্র রেখে ও ঠেই রাগেল ্ববসংগ।৩র ও ।বগেছ স্বর 
বা শ্রুতি প্রন়োগের যে বোঁশস্টা বর্তমান, তাকে আর্থ কভাবে গানে প্রণেগ করে 
গানেন ভাবকে অধিকতর পাঁবস্ফুট ধরে তুলেছেন । এ এক দলভ ও অসাধারণ 
সত | 

উস্তোক্ত তন ধাবান রাগ্রাভীত্তক গান আনরা গীতাঞ্জ।০, গী।তশানা ও 
গণিতা'ওন গানগ্লহে পাই । এ-যুগের রাগভিতিক গানগডেল থে শ ধু পানে] 
দি? দই আগের *-গ পাগীশ্র গান থেকে স্বাতন্ত্যল'ভ ধরেছে তা নদ 
তালেব দক দিও গনগ লি তানকটা হহ্ক্ত হয়ে এসেছে ও আদর »হগের 
ভাল ত।শী তাল যর চে তাগ ধ.*। আড়া চৌতাল_এদেন যোগ শন এপেছে 
ও গণতাঞ্জালপ গান যদ হান ৩2 দিক দিনে গহলোচনা সাব তল শত 
গাব 0, একমাত্র “ছেতি তহরহ তো৯ণ। 'বহ গানাঁটি ছাড়া অন বো৬।। গনে 
ধ্রপদাঙ্গ ভান। তাল ব ধঙ্গত ভা খ। এইভাম্ৰ ববীন্দ্ুনাহ ওব আগের যুগের 
শাস্তাণন ণতা থেকে ভনেকট। ৮৮ ৩০01৭ 0 স্বাধীনভাবে এই সব খাধানষেধের 
বৈঙ।জাল ভাঙে ভার শতুস্ণ পথে চলবার চন্টা শর করেছেন; ফলে এই 
পগে ভার পাগ্গাভাজ্ক গানগহীলি এন স্বতন্্র ও কাবাম রুপ গ।১গ্রহ করেছে। 

তা” একটি কথা এই "সঙ্গে বলে নেও. 1ণ পম (তান । চাননি দেখোছ 
নে, প্রথন গে বাগাভীত্তিক হন্দস্থানী গান ভেওে বা গাগাশ্র স্বাধীন পংগ1৩ 
স:ষ্টতেও রবীন্দ্রনাথ ভনেন০1 1ব্ঘ পুরী ঘরানা দ্বারা 2ভাবান্বিত হচ্ছেন। 
[ি্ত এ য্‌গে যখ্ন তিন গীতার্জণ গীভা।ল-গীতখালোব ধাব্যমীণ্ডিত রাগ- 
[ভিত গানগীল তোর করেছন, 5খন তান এই ঘরানা বা অনা কোনো ঘরানা 
দ্বারাই আর প্রভাবাম্বিত নন । তখন তান যে ঘরান। দ্বারা %ভাবা।ন্বত, তা হল 
'রবশন্দ্রু ঘরানা” খার মূলমন্ত্র কথা ও সংরের সার্থক মিলনে ও আার্থক সমন্বয়ে 
কাবাধমর্ গানের সূষ্টি। এই ব্যাপারে রাগের শাস্মীন রুপকে প্রাধান্য দিয়ে 


তন কোনো আপস করতে রাজী নন। 


৬৮ 


রবীন্দ্রসংগীত স্ষ্টিব দ্বিতীয় যুগ 
লোকসংগীতের প্রভাব 


রবীন্দ্রসংগীত স্যা্টতে 1হন্দ,স্থানী গান ছাড়া বাংলার লোকসংগীতের বিশেষ 
অবদান বা ভমকা আছে । আগের ঘৃগের গানে ক্্যাঠনক্যল সংগীতের একচ্ছত্র 
প্রভাবের জন্যে বাংলার লোকনংগীত তার সেইসময়কার গানে বশেষ প্রভাব 
[িস্তার ক্তে পাবে নি । দকন্তু তার এই ফুগের গানে লোব্সংগীতের গভাব 
ধীরে ধীরে পাঁি্ফৃ১ হতে শ.রু করেছে । এর সার্থক প্রমো ১৯০৫ সালে 
বঙ্গভঙ্গ মান্দোলন উপলক্ষে রচিত লোকসংগীতের বা বাউলাঙ্গ গানের সুরে 
বঁচিও স্বদেশী গানগ.লতে পাই । 

তা ছাড়া 1বভন্ন নাটবে লোবসংগীতের, িশেষ বরে বাউল গান্ হধযোগ 
হ্য'ছে ও অনেক নাকে বাউলের একটা বশে ভ্ানকাও নয়েছে ও তাদের মুখ 
1দরেই এই -ব গান গাওনানো হয়েছে । 

(বোন পারবেন ও কী কারণে ববীন্দ্রনাথ বাউল গানের প্রাত আকৃষ্ট 
হঞ্জছেলেন ও বাউল গন তাকে কতঠা ভাবত করেছিল, যার ফলে 1তাঁন 
নিজেকে রি।ধ বাউল" বলডেন তা জাগেই আনা পর্ধে িস্তা?রতভাবে 
আলোচিত হয়েছে । 

এই যুগে লোবতংগীতেব জবে বাঁচিত কাবব উল্লেখযোগ্য গানের একটি 
তাঠলকা দেওসা হল ধা থেকে এই খূগে তার সংগত সাম্ঠতে এই ধারার গানের 
৫ আব সম্বন্ধে একটা ধাওনা কশা মম্ভব হবে। 


গান লোবসংগীতের ধাবা তাল 
১ ভেঙ মোর ঘরে। চাব বাউলাংগ দাদরা 
২ আমার খেনার বাংলা 
৩ বুক বেধে তুই দাঁড়া , 
১ !নাশ।দন ভরসা রা।খস নর র্ 
& এবাধ তোর মরা গাঙে ॥র গানের স+ কাহারবা 
৬ তোর মাপন জনে ছাড়বে বাউলাতগ দাদরা 
৭ 1ছ 1ছ চোখের জলে 
৮ বাঁধর বাধন কাটবে তম রর 
৯ আমার নাইবা হল রা রর 
১০ আজ ধানেব ক্ষেতে সা।ব গানের ৬.৭ কাহাববা 
১১ বাচান বাঁচি মারেন মরি বাউলাঙ। দদলা 
১২ ওরে আগুন আমার ভাই নট 
১৩ গ্রামছাড়। ওই রাঙা মাঁটর পথ সার গানের সব কাহারবা 
১৪ তুমি এবার মামায় লহো বাউলাঙ্গ দাদরা 


৬৯ 


রবীন্দ্রংগীতেধ ত্রমবিকাশ ও বিবতন 


গান লসোকসংগাঁতের ধারা তাল 
১৫ যেথায় তোমার লুট হতেছে বাউলাঙগ দাদরা 
১৬ আমরা সবাই রাজা নট 
১৭ যা ছিল কালো ধলো ্ট 
১৮ বসন্তে কি শধ. লোকগীঁতর সুর কাহারবা 
১৯ তোমার খোলা হাওয়া রর টি 
২০ আমাদের ভন্ম কাহাবে বাউলাঙ্গ এদরা 
২১ ভালো মান-ষ নই রে মোবা , 
২২ যখন পড়বে না মোর পাষের চিহ্ন লোক্গীঁতিন নন 
২৩ আমার প্রাণের মানুষ আছে বাউলাহগ ্ 
২৪ মন যখন জার্গাল নারে ৃ 
২৫ কোন: আলেতে প্রাণের প্রদীপ ্ 'হারবা 


২৬ জান গো দন যাবে ৃ দাদর! 
২৭ এই তো ভালো লেগোছল বাউল কশ৩ ননশ্র কাহারবা 

উপরোন্ত লোকসংগ্রীতের সুরে রচিত গানগাঁল পযালোচনা বরলে দেখা খাবে 
যে এতে বাউলাত্গ গানেরহ আঁধকা, অবশ্য কিছ অন্যান্য ধাচেব লোকসংগীত ও 
সার সুরের গানও আছে । 

রবীম্দ্রনাথ বাউল গানের রীতি বাপকভাবে গ্রহণ কবেছলেন প্রথম স্বদেশ 
গানে । সেইসব গানে আছে শশীবনরসের উন্মাদনা ও সে-সব গানের প্রথম 
আবেদন, নাচের মাতন ও প্রাণের উল্লাসে প্রকাশিত । এর কাবণ এই গব গানে 
স্বদেশী মন্বে দা।তকে প্রেরণা দেবার জনো রচিত হয়োঁছিল । 

বাউল গানের দ্বিতীয় আবেদনের প্রকাশ কাঁবসত্তাপ অস্তরবাণীতে এবং ভা 
প্রথম প্রকাশ দেখা গেল “আমার নাইবা হল পারে যাওয়া", “আম।| প্রাণে? 
মানুষ আছে প্রাণে" ও “আমার মন যখন জাগাঁল না রে? পদ.” গানে ও এগু।৭, 
সত্যই স্পম্টতর “রবীন্দ্র বাউলের* রচনা । 

শেষ যুগে অবশ্য আমরা বাঁউিল ও কীর্তনের মিলিত একটা এপ গড়ে উত্ততে 
দেখ যা রবীন্দ্রনাথের একন্ত 1শক্তস্ব সৃস্টি ও এই যুগের শেষাদকে রাচত "এই 
তো ভালো লেগেছল' গানটিকে তার 'একটি নমুন। বলা যেতে পারে । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেসব গানে কিছুটা কোতুক বা 
হাস্যরসের সূম্টি করতে চাওয়া হয়েছে, সেই-পব গানে রবীন্দ্রনাথ লোকসংগীতের 
স:র ব্যবহার করেছেন । যেমন “ভালো মানুষ নই রে মোরা” “আমাদের ভ£ 
কাহারে সদৃশ গানে । এর পরবতাঁ ঘগে “হ হৈ সংঘের জন্য 'তাঁন যে-বয়টি 
কৌতুক গানের সন্ট করেছিলেন, তাতেও লৌকিক সংরের প্ররোগ হয়েছিল বলে 
আমরা জানি । এই-সব ধারার গান রচনায় তৎকালীন সংগনীত-রচয়িতাদের সধ্গে 
রবীম্দ্রনাথের একট প্রভেদ লক্ষ্য করা বায়, কারণ তখন হাস্যরসের গান স-ষ্টি 


৭9 


রবীন্দ্রসংগীত হ্ুষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


করতে বোশরভাগ ক্ষেত্রেই 1বাঁলাতি সরের সাহাধ্য নেওয়া হত । 

“এবার তোর মরা গাঙে", “আজ ধানের খেতে রোদ ছায়ায়' গগ্রামছাড়া ওই 
রাঙা মাটির পথ*-__-গানগুলতে কাব সারি গানের সর প্রয়োগ করেছেন । 
অন্যান্য স্বদেশশ গানগুি বাউলা্গ সবে রচিত হলেও এবার তোর মরা 
গাঙে গানাঁটতে কেন সারি সর প্রয়োগ করেছেন, তা ভাবতে গেলে মনে হয় যে 
সার গান সাধাবণত নৌকার মাঝিমাল্লারা দলবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তালে 
করে থাকে । এই গানটিতে নদীতে নৌকা চালাবার কথা আছে ও গানাঁটর কথা 
মাঁঝ-মাল্লাদের মুখ দিহেই বলানো হয়েছে । সেইজন্যে মনে হয় এই গান তে 
ছন্দবহৃল সার সুব গুষুক্ত হয়েছে । 

ভাটয়ালী গান যা সাধারণত টানা সুরে গাওয়া হয়ে থাকে ও একক কণ্ঠে 
গাওয়া হয়, তাব নম না ববান্দ্রনাথের সচত লোকসংগীতে বড়ো একটা পাওয়া 
যায় না। ববান্দ্রনাথের সব লোকসংগীতেই একটা ছন্দবহলতা দেখা যায়। এই 
ছন্দবহলতার কাবণ বোধ হস্স এই যে রবীন্দ্রনাথ এই লব গানে গাঁতবেগ ও 
উদ্দীপন। সণ্চার কণঠে চৈখোছিলেন ও এব আঁধকাংশ গানই কোনো নাটকে পৃষত্ত 
ও বাউলের মূখে গীত, ধকছু গান আবার সম্মেলক গান হিসেবে গেম বলে 
এই গানগ ছি স্বভাবতই ছন্দবহুল ও দ্রু৩ চালে বাঁধা হয়েছে । 

“তোম।র খোলা হাওয়া লাগয়ে পালে” গানাট স্বভ।বতই নৌকার চলনের 
গতভাঙ্গব ছোঁয়া লেগে ছন্দবহূল হয়ে উঠেছে । লোকসংগীতের সরে বাঁধা অন্য 
একটি গান "যখন পডবে না মোর পায়ের চিহ্ন" গানাটকে অনেকে কাবাসংগীত 
*যাধ৬ুক ধরেন, কারণ একটি দীর্ঘ ক'বতাতে এখানে সংরারোপ করা হয়েছে । 


কীর্তনেৰ প্রভাব 

প্রথম যদগে অল্প িছু কীর্তন গান রচিত হরেছিল ও লোকসংগীতের 
এতোই তার প্রভাব তেমন একটা দকছ্‌ ছল না। 'তীঁন প্রথম বগে বৈষ্ণব 
পদাবলপর পুভাবে ভান2সংহের পদাবলী ও আরো কিছ. স্ব্পসংখ্যক কীর্তনাজ্গ 
গান রচনা করোছলেন। তবে সে-সব গানে কলকাতা অঞ্চলের প্রচালত স:রেরই 
এভাব ছিল বেশি । 

এই যুগে লোকসংগীঁতের মতো কর্তন গানের প্রভাবও তাঁর সংগাঁত সৃষ্টিতে 
ধীরে ধীরে অনুভ্ত হতে শুরু করেছে । এই যুগে রাচত উল্লেখযোগ। 
বীর্তন।ত্গ গানের একটি তাঁলকা নিচে দেওয়া হল : যা থেকে এই যুগে এই 
ধারার গানেব প্রভাব ও রচনার বোৌশষ্টা বেঝা যাবে 


গান তাল 
১ এঁ জাসন তলে শ্সপ কাওয়ালী 
২ তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে - একতাল 


৭৯ 


ববীন্দ্রপংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গান তাল 
৩ শরতে আজ কোন অতিথ -- তেওড়া 
৭ কল থেকে মোর গানের তরণ -- দাদরা 
& আমার 'হয়ার মাঝে -- এচতাল 
৬ চরণশধ্বনি শুনি তব নাথ - ঝাঁপতাল 
৭. প্রভ্‌ আজি তোমার - কাওস়ালনী 
৮ মালা হতে খসে পড়া -- দাদবা 
৯ এই তো তোনার প্রেম ওগো _- দাদরা 


সংখ্যা বিটাতর হতো রাগাশ্রাঁ গানেষ তুলনান কীর্তনাকগ "গানের নংখ 
খুবই কম, তই বলে রবান্দ্রনংগীত সষ্টতে এই ধারার গানের গরুত কম নয় । 

আগেই বলা হাছে বে, কীর্তনেব শে দিকাঁট তাঁকে সবচেয়ে বোশি আকৃষ্ট 
করোঁছুল, মে হচ্ছে এব কথা ও স্রে নাম্মনীলত অর্ধনারীম্ব এপি । 

শ্বাচীনকল থেকেই ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অণ্লে নানাবকম দানেব গ্ুচলন 
।ছলন | তান মধ্যে একধবনেৰ গানের প্রধান লক্ষ ছিল দেবদেবীর আনাধনা ও 
তদের গণ বর্ণনা করা । গেই সব গানন্ক ব্যাপক অর্থে কীত'ন বলে উল্লেখ 
সরা যেতে পারে । তবে বাংলাদেশে রাধাকৃষে।। লীলা ?বযহুক গানই ।বণেষভাবে 
কীর্তন বলে পান'চত। জাদেব, ঢণ্ডীলস প্রীতির প্দাবলীবে আশ্র্যা করে 
বাংলাদেশে এই কীর্তন গানের প্রচাল ও পানাব হতেছিল' 

িন্ত- এখানে গবণেষভাবে উজ্লেখ করা ঢেতে পারে যে, প্রথম হযগে একেবারে 
গোড়ার দিকে রাধাকৃষেন প্রেমকে অব্লম্নান করে রবীন্দ্রনাথ বশর্ভনাত্গ গান হচনা 
কনলেও ধীঃর ধীর তর এই ধারার গ্রানেল মধে' কীর্তনের সরাক ভাশ্রন কতেছে 
মানাঁবক প্রেম ও রবীন্দ্রনীতৰ পূজা | প্দাবলশ পীর্তনের লাধাব্ণ লীলা বিষয়ক 
কথার মধ্যেই তাঁর কীর্তনার্গ গান জার গীমত শন। এমন ?ক বর্ভা লগে 
।ত'ন খতনংগীত;কও কীর্ভনাঙ্গ সরে বে'ধেছেন-তার বীতা বপন হঞ়োছল 
এই হুগেই | দঙ্টান্ত্বর্পদ গীতাঞ্জ।লতে নিবদ্ধ শল্তে আজ কোন: আঁতথ' 
গানাটর কথা উজ্লেণ করা যেতে পীরে | 

এই য্‌গে রচত কীর্তন্গ গানের তালের দিকে যদ আমর লক্ষা করি, 
তব দেখতে পাব বে গরাণহাটী বা মনোহসপাহী ব্ট্তনের ভারী ও ভগ১ল তাল 
তাঁর কীর্ণনত্ণ গানে কব একলারেই ব্যবহার করেনঃন। আধানশ দাদরা, 
কাহারবা, ঝাঁপতাল* একতাল-- এই-সব সহজ তালই তিন এই ধারান গানে 
অ।ধক্ক ব্যবহার করেহেন। তাল:ফরত না সাধারণ কীর্তন গানে খ ব বেশি ব্যবহৃত 
হন? তকেও িত।নতাত কীর্তনজ্গ গ'নে যথাসম্ভব এাঁড়প্লেচিলেছেন । এই থেকে 
এটা স্পম্টই বোঝা যাব যে, তাঁর রচত রাগ্গাভন্তিক গানের ন্যায় কর্তনের 
অলংকরণ বাহ-ল্যকে পরিহার করে তান কীতর্নের সাবলীল ও প্রাণস্পশ 
ভাবাঁটকেই রূপ £দতে নষ্টা করেছেন । 


৭ 


ববীন্দ্রংগীত ০ষ্টির দ্বিতীয় বুগ 


পদাবলী কর্তনের রীতিতে প্রচালত আখরকে তান তার কীর্তনাঙ্গ গানে 

গ্রহণ করোছিলেন। 'িষ্তু কীর্তনের সুর আরোপ না করেও কীর্তনে প্রচলিত 
আখবে ব্যবহার করার রীতি ?তাঁন তাঁব অনেব গানে সগ্চারিত করেছেন। 
দণ্টাম্ত্ববৃপ এই যগে গীতাঞ্জালতে রচিত “তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে' 
“।1টর উল্লেখ করা খায় : 

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে 

ম.খের আঁচলখান (দুখের ভচলখানি, বুকের আঁচলখানি ) 

চন কর (পথে পথে সেচন ক, পা ফেলবে খেথা স্চন কর ) 

লাঙা হল ( রঙে রঙে রাঙা হল, তার রঙে )। 


ধতু সংগীত 


ব/শপবভাবে ।বঢার ও 1বন্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে, ব।বপ্রতিভা 
বাজ এ্ররণা মুখ্যত তিনটি (অনসকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে-_ যথাক্রমে 
পুকৃতিঃ মানব জীবন এবং ভগবৎ ভভ | এই নাট ধারার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যীব,নব বিশ্বাস ও স্বান্টর ক্ষেত্রটি 'বিশেবভাবে গড়ে উঠোছিল ও বিদ৩ত 
লাভ বরেছিল। 1কম্তু মানব জীবন সম্বন্ধে সচেতনভা বা উপল্।স্প ও ভগবানের 
স্পর্শ কাঁব লাভ কর্পটছেলেন অনেকটা প্রকীতির মধ্য দিয়েই । ব।১গত প্রেমের 
শৌরভও ৩ার কাছে প্রকাতর দেছ-মৌরভের সঙ্গে এক হসে দেখা দিমেছে 
ও মনে 'গবেছে । সুতরাং সেই 1বচারে রবীন্দ্রনাথকে মুলত প্রকীতিই কাব বণ 
যেতে পারে । আয়তন ও গঙ্শরতা উভয় দিক থেকেই প্রকতি তার কাব্য ও ১ংগীত- 
এম্টিতে শ্রেন্ত প্রেরণার কাজ করেছে । 

কিন্তু প্রথম ধুগের সংগীত সৃষ্টিতে এই প্রকীত কটা পারমাণে উপোঁক্ষিত, 
সেজন্যে সেই সমধে লেখা খত সংগীতের সংখ্যাও খুব কশ। এখানে এটা উল্লেখ 
করা যেতে পারে ধে, কাব যখন নিজেদের উত্তরবজ্গেব জাঁমদারি তদারকের ভাব 
নয়ে সেই অঞ্চলে বণবাস শুর করলেন, তখন থেকেই তার শুযোগ ঘটল 
পকাঁতকে নাঁবড়ভাবে জানবার ও উপলাঁষ্ধ করবার । সে-সময় গকাতি তাঁর মনে যে 
1সের 5%ব করেছিল, তারই প্রকাশ দেখা দিল ১৯০৮ সালে লেখা শারদোৎসব 
শাটকের গানগূঁলিতে । কাঁবগূর; এই প্রথম শাঁন্তীনকে৩নের আশ্রম পাঁরবেশে 
একাঁট (বিশেষ খত,.কে অবলম্বন করে একা নাটিকা ও গণ রচনা করলেন । শোনা 
যায় এঠে ববিব কনম্ত পুত্র শমশন্দ্রনাথের প্রভাব ছল । শিউলির গন্ধে, ?শাশির- 
ভেজা ঘাপের স্পর্শে ও বাশগ.চ্ছের আন্দোলনে শব খত,র আগমন সূচিত হয় 
এবং এই নাটকের গানের মাধ্যমে আশ্রমের ছেলেরা শরৎ তকে বাইবে ও অন্তরে 
আহবান করে নেবার ভার নিয়েছে । 

এই নাটকের গানে দ.ট বোশিঘ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে । একটি হল যে, 


৭৩ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবতশ 


শরতের 'শাশরসন্ত সকালবেলাকার সৌন্দর্যই কাঁবর মনকে বিশেষভাবে 
নাড়া দেয় ও সেজন্যে শরৎ খতুর উপর রচিত এই নাটকের আঁধিকাংশ গানেই 
রবীন্দ্রনাথ সকালবেলাকার রাগরা।গণী ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 
“ওগো শেফালিবনের মনের কামনা”, “এই শরৎ আলোর কমল বনে” “তোমার 
মোহন রূপে" গানগহীলর কথা উল্লেখ করা যায়। 

আর দ্বিতীয়5, এই নাটকের কোনো কোনো গানে শাঁম্তাঁনকেতন আশ্রম 
পাঁরবেশের জঙ্গে ফেলে-জাণা পদ্মাতীরের পাঁরবেশ এক হয়ে মিশে দেখা 1দরেছে, 
উদাহরণস্বরূপ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' ও “আজ ধানের ক্ষেতে রোদ্রছায়ায় 
_গান দুটির কথা উল্লেখ করা যায় । 

এই প্রসঙ্গে এই য.গে রচিত কাঁবর খাত সংগীতের কিছু উল্লেখষোগা 
নমুনা নীচে দেওয়া গেল। যা থেকে এই ময়কার সম্ট খত সংগীতের প্রত 
কিছ পাঁরমাণে ধরা পড়বে 


গান খত ঝাগ ও তাল 
১ মেঘের কোলে বোদ হেঠেছে শরৎ একগাল 
২ আজ ধানের ক্ষেতে লোকনংগটীতের সুর, 
কাহারবা 
৩ নব কঞ্জ ধবল রর ডে্রেঝাঁত্রতাল 
৪ আমার নয়ন ভ্‌লানো এছে' রঃ মিশ্র বিলাবল|দাদরা 
& তোমার সোনার থালায় » মিশ্র লালত11বলমম্বিত 'ন্রতাণ 
৬ বসন্তে কি শুধ বসন্ত লোখ সংগীতের স.পর 
কাহারবা 
৭ তাজ বনন্ত জাগ্রত দ্বাবে রি বাহার [ান্রতাল 
৮ মেঘের পরে মেঘ জমেছে ব্ষা মিশ্র!সাহানা একতাল 
৯ আজ শ্রাণঘনগহন ২ ৮ গোড়মঞ্লার| ঝম্পক 
১০ এসো হে এসো সজল মজলার, ঝাঁপতাল 
১১ আবাঢ় সন্ধ্যা ঘাঁনদে এলো নর ইমনকল্যাণ|একতাল 
১২ আজি ঝড়েন রাতে মিশ্রাসন্ধু, ঝম্পব 
১৩ শরতে আজ কোন্‌ আঁতাঁথ শরং কনর্তনাঙ্গ সুর|তেওড়। 
১৪ গচত্ত আমার হারালো বা মল্লার|কাহারবা 
১৫ আবার এ০েছে আধা রি মন্লার|দাদরা 
১৬ ওগো শেফাঁলবনের মনের শরৎ ঢোড়ী|ভৈরবী, দাদরা 
১৭ বসন্তে আজ ধরার 1চত্ত বসন্ত 1পল-| একতাল 
১৮ আজ শ্রাবণ হয়ে ব্ষা কাফ মল্লার|নভ্রতাল 
১৯ এই শর আপোর কমল বনে শরৎ ভৈরব। রূপকড়া 


৭8 


ববীন্্রসংগীত কণ্টব দ্বিতীয় যুগ 


গান খত; রাগ ও তাল 
২০ তোমার গোহন রূপে শরৎ ভৈরবী |কাহারবা 
২১ শরৎ তোমার অরুণ আলোব দাদরা 
২২ বসন্তে ফল গাঁথল বসম্ত হাম্বীর|দাদরা 
২৩ আজ এই গন্ধাবধূর সমীরণে ঢ পরজ বসন্তান্রিতাল 


শান্তীনকেতন আশ্রমে বসন্ত খতর প্রবেশ অনেকটা খতুরাজের মতোই 
এই যুগে রচিত ফাল্গুনী ও পরবতাঁকালে রচিত নবীন, বসন্ত-_ এই গীতি- 
নাট্যগৃলিতে গানের মাধ্যমে বনন্তের উজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল বর্ণ সম্ভারকে ধরে 
রাখার চেষ্টা হয়েছে । 
এই ঘুগে রচিত অর্পরতন নাটকটি খতুনাট্য না হলেও এর মধ্যে খসন্তেতর 
একটা পরিবেশ আছে। 
এই সমরে রচি৩ “গীতাঞ্জগল, গরীতিমালা, গীতাল-- তিনাঁট কাবোই কাঁধ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ । সুতরাং এদের প্রকারগত প্রভেদ নেই । কিন্ত 
পারম।ণগত প্রভেদ এদের মধ্যেও আছে। গাীতাঞ্জল অভপারের কাব্য । 
গঁতিমাল্য মিলনের আর গীতাল ভাবসাম্মিলনের । বিশ্বদেবতাকে হৃদয়ে 
উপলাঁষ্ধর আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জীলতে পূর্ণ হয় (ন ; ক্ষণে ক্ষণে শুধু তার দর্শন 
[মলেছে। 
গীতিমাল্যে আকা?তক্ষত (খলন এসেছে, আর গীতা প্রো ঠমলনের গঞ্জনে 
পর্ণ । যাঁদও তিনাঁটি কাব্যেই বরা শরৎ বসন্ত স্থান পেষেছে তব:ও এই 
প্রভৈদটির জন গীতাপ্জালতে বা, গীঁতিমাল্যে বনন্ড আর গীতাঁলতে শরৎ খতুর 
প্রাধান্য । কারণ বাঁ অভিসাবের খতুর, বসম্ত 'মলনের আর ভাবসাঁম্মলনের 
মধ্যে উচ্ছবাসহীন যে উপলাঁষ্ধ থাকে, তার পক্ষে শরতের পাঁরবেশই সবচেয়ে 
উপযোগণী ।” ( প্রক৩ব ব ব ববাশ্্র ।।--স ন'কৃমাব হল) 
অবশ্য গ্রীতাঞ্লিতে প্রথম দিকে কয়েকটি গরতের গান আছে। সেগাাঁল 
শারদোৎসব খত.নাট্য থেকে নেওনা হরেছে। 
যাক, উপরে যে তিনটি কাবোর প'রিমাণগত প্রভেদ ও তার জন্যে ?তনাটি 
ধত্‌র প্রাধানোর কথা বলা হল, তা এ কাব্যগ্ন্থগ্দলির অন্তভ$ কয়েকটি, 
গানের উদ-ধূতির সাহায্যে পরিস্ফ-ট করার চেষ্টা করব। 
আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল 
গেল রে দিন বয়ে 
বধিনহারা বৃন্টিধারা 
ঝরছে রবে রয়ে 
-_গীতাঞ্জাল ১৯ 
এসো হে এসো সজল ঘন 
বাদল বরিষনে 
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ববীন্দ্রসংগীতের ভ্রম্বিকাঁশ ও বিবর্তন 


1বপল তব শ্যামল স্নেহে 
এসো হে এ জীবনে 
--গীতাঙজাল ৩৫ 
1চত্ত আমার হারা আজ 
মেঘের মাঝখানে 
কোথায় ছুটে চলে সে 
কোথান কে জানে 
_ গাঁতাঞ্জাল ৭০ 
বণন্তে আজ ধরার চিত্ত 
হল উতলা 
বকের পরে দোলে যে তার 
পরান পৃতলা 
-_গী:তমাল্য ৫৫ 
কার হাতে এই মাল। ভেমার পাঠালে 
অজ ফাগুন গিনের সকালে । 
-গীতমাল্য ৬৫ 
ত-জ ভেশযোৎস্নারাতে পবাই গেছে ৭ 
নওন্তেপ এই মাতাল সমীরণে । 
_গীতমাশ্য ৮৬ 
এই “রং আলোর বমল পন 
বাহর হয়ে ঠিবহ।" করে 
যে ছিল নে এনে মনে । 
--গীতালি ১৫ 
এবং তোমার অরুণ আলোর অঞ্জীল 
ছড়িয়ে ঞেল ছাপিয়ে মাহন জংগলি 
-গতালি ২৬ 


রাগ প্রয়োগে এই যগের খতু সংগীতে বি গাধারণভাবে চিরাচরিভ প্রথাই 
ভনঞ্গরণ করে শৈছেন, অথাৎ বসন্ত খতন বর্ণনা গানে সাধারণভাবে নাহার, 
বষাঁ ধতূর বণ'না গানে মল্লার, আর শরৎ খতুর বর্ণনা গানে সকালবেলায় গেয় 


রাগই ব্যবহার হয়েছে বৌশ । 


তবে এই গে কিছু খত সংগণত তান লোকসংগীতের সুরেও বেধেছেন 
যথা--“আজ ধানের ক্ষেতে” িসন্তে কি শর” ও কিছুটা কীর্তনের ঢঙে 'শিরতে 


মাজ কোন অতিঁথ' গানাট । 


নৈবেদ্যর পূর্ব পরন্তি রবীন্দ্রনাথ প্রকাতর উপাদানের মধ্যে যে ীজাঁনসাঁটর 
উপ্পাস্থাত গনশেষৃভাবে প্রত্যক্ষ ও উপলাঁষ্ধ করেছেন সেটা হল তার সৌন্দর্য । 
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ববীন্দ্রসংগীত সষ্টিব দ্বিতীয় যুগ 


রূপম.গ্ধতাই তাঁর এই যূগের কাব্যকে ?বশেষভাবে বেশিষ্ট/ প্রদান ও চিহিত 
করেছে। নৈবেদ্য থেকে কাঁব সেই শৌন্দর্যকে কল্যাণের সঙ্গে যুন্ত করে প্রকাওকে 
নত্‌নভাবে উপলাঁধ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। পরবতাঁকালে রচিত গাঁতাঞ্জাল, 
গীঁওমাল। ও গীতা(লতে তাই প্রকৃতির উপলাঁ্ধতে প্রাকীওক, আধ্যাঁজ্মচ আনন্দের 
সণ্গে তার দৌন্দষের প্রা আক্ণ ও উপভোগের চেষ্টার সমন্বয় ঘটেছে। 

1কদ্ভু গুকঁত ভখনো কাঁবসত্তার আবচ্ছেদ্য অগ্গ হয়ে ওঠে নি,যেমন হণোছিল 
শেষ যুঞ্চে, যেখনে কবি € কাতর খতুলীলায় একটি প্রয়োজন ব্তুতে পাঁরণত 
হনোছলেন । সেখানে বাব এবং গক।ত এক ও আভল হযে িয়োছল । শান্ত- 
নিকেতনের বিশেষ প্রাকীতিৎ পরিবেশই তাকে প্রকৃতির নঙ্গে এক হনে যেতে 
সহায়তা বরোছল। যেছে৩- নি এখনো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পাগেন নি, 
সেইজন্য এই যুগে রচিত খাও সংগীতগ্দীল শেষ যুগের গানের মতো সংগীত" 
শাচ্ভ্রের বেড়া ভেঙে মানবমনের অনুভূতির বাহন হয়ে খতূর জন্যে বাঁধা রাগ- 
রাঁগিণীর গাঁণ্ড থেকে একবারে মূল হঠে পারে নি। ৩বে ভার প্রচেন্ট; এই 
যুগে শুরু হয়েছে। 

এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার ?বষযন যে, এই যদগের খতমংগীতে শরৎ 
বাঁ আর বসদ্ত খতুর প্রাধান্য রগেছে : শীত গ্রী্ম হেমন্ত খাত গুবেশাথিকার 
পায় নি; এরা প্রবেশাঁধকার পেয়োছল পরবতর্ট ষুগে। 


এদেশ স গীত 


প্রথম যুগে অগ্রজদের সত্যে ।খন্দ; মেলা ও সঞ্জীবনী'৭ প্রভাবে পণ ম্দনাথ 
কিছু স্বদেশী সংগীত রচনা করৌছলেন ; তার ভাব, ভাষা ও অবাবোতে। 'তাঁন 
প্রচলিত প্রথারই অনুগদণ কবে আসছিলেন । দ:৪ঁখনী দেশমাওক।' জন্যে 
দঃশবোধ, তার দুঃখ ঘোচাবার সংকজ্প-_ এইগ্ীলই তাঁর গানের মূল বন্তব,।বার 
ছল । এই-সব গানে সাধারণত হন্দস্থানী রাগ-রাঁগণীর উপর (ভান্ত কত্পেই 
সুরারোপ করা হয়েছিল । -দও দু-একাঁট গান রামপ্রসাদী ও লোক সরে 
রচি৩ হরেছিল। তবে সেই যুগের একাটি উল্লেখযোগ্য স্বদেশন ,।ংগাত হল 
ভ্রেবা পাগিণশতে “আয়ি ভবনমনোমোঁহিনী”-__-কী উদ্দেশো ও পদখ।স্থ।১তে এ 
গানাটি লেখা হয়েছিল, তা আগেই [তৃতিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । 

কিন্তু এই যূগে স্বদেশ সংণীত এচনা বা সষ্ট নতুন পথে মোড় ।নপ। 

১১০৫ সালে বংগভঙ্গ আন্দোলন ও রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে র6৩ বলে 
তাঁর এই-সমস্ত স্বদেশী গান বাংনা দেশের উপর 'ভাত্তি করে র।চত হলঃ তাতে 
তিনি আরোপ করলেন বাংলা দেশের প্রচানত লোকসংগীত, বিশেষ করে বাউলাচ্গ 
সুর। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে খে-সব স্বদেশী সংগীত কাব রচনা করেছিলেন তা 
বাউল নাম 1দয়ে একাঁট পস্তিকায় প্রকাশিত হয়; তাতে নিম্নালাখত কাঁড়ীট 
স্বদেশ সংগীত সংকাঁলত হয় ! 


৭৭ 


'ব্ুবীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গান রাগ]প্রক"ত 
১ সার্থক জনম আমার -_ ভৈরবী 
২ আমরা পথে পথে যাব -_ রামকেলী 
৩ আমার সোনার বাংলা - বাউলাঙগ 
৪8 ও আমার দেশের মাটি - বাউলাহগ 
৫€ বূ্‌ক বে'ধে তুই দাঁড়া দেখি রি বেহাগ 
৬ আমি ভয় করব না -- ভ্‌পালী 
৭. নিশাদিন ভরসা রাখি॥। বাউলাতগ 
৮ এবার তোর মরা গাঙে -- সারী গানের সুর 
১ যাঁদ তোর ডাক শুনে কেউ -- লোকসংগ্ীতের সুর 
১০ আঁজ বাংলাদেশের হদয় হতে টি [বভাস 
১১ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ূক বাউলাৎ্গ 
১২ যে তোরে পাগল বলে -- ্ 
১৩ ওরে তোর। নাইবা - 
১৮ বদি তোর ভাবনা -- ্ 
১৫ আপাঁন অবশ হাল - 
১৬ জোনাকি কী সুখে 
১৭ মাক তুই পরেরদ্বারে শি 


€/ 
শি 


তোর আপন জনে ছাড়বে -- 
।ছ ছি চোখের জলে - £ 
ঘরে মুখ মলিন দেখে -- 
এই প:স্তিকার আঁধকাংশ গানই বাউলাঙ্গ সুরে 2।5ত | স্বদেশী সংগীতেব 
এই পস্তকার নাম “বাউল” রাখার বিশেষে একটা তাৎপর্য আছে। বাউলরা 
সাধারণত ধমের অত্যন্ত গুট় কথা ও উচ্চতন ভাব লৌকিক সুরের সহায়তায় 
সাধারণ মানের অন্তরে পোছে দেয় । রবীম্দ্রনাথও স্বাদেশিক মন্ত্র সহজ ভাষায় 
সহজ স:তে ও তালে লোকের কাছে পৌছে "দয়ে তাদের স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমে 
ভান.প্রাণত করতে চেষেছিলেন। গ্রানগযলে আঁধকাংশই বাউল গানের সহরে 
রচিত বলে এই পরস্তিকাঁটির নাম বাউল" রেখেছিলেন। বাউলাঙ্গ ও লোক- 
সংগীতের সর প্রয়োগের সার্থকতা বিশ্লেষণ করতে একজন সমালোচক মন্তব্য 
করেছেন, “বষ্গভঞ্গের আকাঁস্মক রূঢ় আঘাতে বাংলাদেশের মম্মস্থানে যে রক্ত 
ঝরেছিল, তার ক্ষতের উপর বাংলার অন্তর থেকে উৎসারিত লোকসংগীতের সূর 
ছাড়া আর িকছুই শাঁম্তর প্রলেপ বুলাতে পারত না।' 
( 'সূরের গুবঃ?" মআমধক্মার সেনঃ নীলিমা সেন ) 
এই সময়ে তিনি যে স্বদেশী গানে রাগ প্রয়োগ করেছেন, তার অধিকাংশের 
হন্দাবন্যাস ও পরিবেশন পদ্ধাত এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বাউলাঙ্গ লোক- 
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রবীন্দ্রসংগীত স্থ্টির দ্বিতীয় যুগ 


মংগীতের আমেজ আসে । উদাহরণস্বরূপ “বুক বেধে তুই দাঁড়া দেখি 
(বেহাগ ) ও “আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (?িভাস ) গানগীলর কথা 
উল্লেখ করা যায় ৷ এই-সব গানে বাউল রীতি বা ঢঙ গ্রহণ করার কারণ-_- এর 
ছন্দ ঘা দোলায় জেগে উঠোছল জীবনমরণের উন্মাদনা এবং তা সেই যুগে 
স্বদেশশ আন্দোলনে উদ্দীপনা এনে বাঙালীর অন্তরে জাতীদ জাগরণের সোনার 
কাঠ ছ:ইয়ে দিল । তবে এর মধ্যে “সার্থক জনম আমার” গানটির ঢঙ ও চাল 
স্বতন্ঘ্রঃ এট মা চালের টপ্পা অংশের গান । হয়তো গান।টর মধ্যে গাম্ভীর্ঘ এবং 
কার্ণা ফটয়ে তোলবার জন্যে 'দয়েছেন রাগাশ্রস্ী সুরঃ যেমন ?দয়েছেন এই 
বুগে রচিত আর-একটি দেশাত্মবোধক গানে “এ ভাপতে রাখো'। একে অনেকে 
বুহ্ধসংগীতের পযয়েও ফেলে থাকেন । 

স্বাধীনতা সংগ্রাম সব দেশেই হয়েছে ; তাতে কামান-বন্দকের গন ও 
জনগণের হুংকারই শোনা গেছে বেশি । িকন্ত্‌ বঙ্গভগ্গ আন্দোলন আঁভনব 
সৃপমাণ্ডিত হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের মাধ্যমে । তখন রাখীবন্ধন ও 
বীন্দ্রনাথের দেশাতআবোধক গান মিলে স্বদেশশ আন্দোলনের যে একটা গ্রীমাণ্ডিত 
কূপ দিয়েছে, পাঁথবীর রাজনোতিক ইতিহাসে বোধ হন তার কোনো তুলনা নেই। 

এই সময়ে রাখীবন্ধন উপলক্ষে যে-সব গান কাঁব রচনা করেন, তার মধ্যে এই 
কট উল্লেখযোগ্য : 


১ বাংলার মাঁট বাংলার জল -- বাউলাৎ্গ 
২ বার বাঁধন কাটবে তুমি ২ থাম্বাজ 
৩ ওদের বাঁধন যতই শস্ত হবে - বাউলাঙ্গ 


ভারতের জাতীয় সংগীত “জনগণমন আঁধনায়ক' তাঁরই অবদান । বাংলাদেশও 
তীয় সংগীত হিসেবে বেছে নিয়েছে তারই অন,পন সৃষ্ট 'আমার সোনার 
বাংলা” গ্রানাট । এই দুটি গানই এই যুগে রাঁচত হয়েছিল । একই কাঁবর গান 
“ইটি স্বাধীন দেশের জাতী : সংগীত হিসেবে গৃহীত হওয়ার আর কোনো নাঁজর 
মাছে বলে আমরা জান না। 

এইবার বঙ্গভষ্গ আন্দোলনের পরবর্তাঁকালে রাঁচত কাঁবর স্বদেশী গানের 
প্রসত্গেই ফিরে যাওয়া যাক । 

আগেই বলা হয়েছে, এর পর কাঁব ধারে ধালে নিজেকে প্রাদোশিক স্বদেশপ্রেম 
কে মনুন্ত করে প্রথমে সর্বভারতীয় ও পরে আন্তজীত্ হবার প্রয়াসী হন। 

কাঁবর এই সর্বভারতীয় ও আন্তজতিক হবার প্রচেন্টা এই যুগের শেষভাগে 
15ত স্বদেশী গানগুল থেকে বোঝা যায় : 


১ হেমোর চিন পণ্য তীর্থে - প্রভাতী, দাদরা 
২ জনগণমন আঁধনায়ক জয় হে স্ কাহারবা 
ও দেশ দেশ নান্দত কার - হাম্বীর, একতাল 


এই গানগুলি কাব কিন্তু লোকসংগীতের সুরে রচনা করেন নি-- তিনি তাঁর 


৭৪) 


ববীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাঁশ ও বিবর্তন 


গানকে সর্বভারতীয় রূপ দিতে গিয়ে আবার সর্বভারতে গুচলিত 'হন্দ-স্থানন 
রাগ-রাগিণশর উপরই 'নিভ'র করেছেন । 

বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রাঁচত 'বাভন্ন দেশাত্মবোধক গানে আমরা দেশের 
পরাধীনতার গলাঁন ও দতদ্শার জন্যে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ ও দেশ্রে অতীত 
গৌরবকে মনে করিয়ে দিয়ে, দেশের ভাষ্য গম-দ্ধির উজ্জল চিত্র অত্কন ক'রে 
দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার প্রচেন্টা অনেক সময়েই দেখতে পাই। 
1িন্তু স্বদেশের পণ্যভূমিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে তাদের সহযোগিতার 
মাধ্যমে স্বদেশের সমদ্ধ ও উন্নতির কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেছেন 
বলে তামরা জানি না। “হে মোর [ত্র পৃণা তীর্থে” গান।টতে বাব বিমববাসীকে 
অনরূপ উদ্দেশ্যে ভারতের “মহামানবের সাগরতীন্নে মিলিত হবার জন্য ডাক । 
দিয়েছেন এবং এই বিচারে এটিকে একাঁট স্বতন্ত্র ধারার অগাধারণ জাতীণ সংগীও 
বলে গণ্য করা যেতে পারে । 

এই যুগে রচিত অন্য একটি গান এণগণমন আধিনায়ক জয় হে” গানটি 
ভারতের জাতীর সংগীতরূপে গৃহিত হয়েছে । 

“জনগণমন” গানাঁট ১৯১১ সালের িসেম্বর নামে নলকাতা. রচিত হযন। ১২ 
ডিদেম্বর ভারিখে দিজ্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোবত হয় । বিহার ও উড়িব্যায় 
নত্‌ন €দেশ গঠিও হয় । ভারতের রাজধানন বলকাত, থকে দিজ্লীতে স্থানান্ত- 
রত হয় । সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঝড়োদন উপলক্ষে কলবাভার আসেন; দেই সমন 
কলকাতার প্রেসের আঁধবেশন হয়। ন্রবীন্দ্রনাঘ তখন বলকাতায় ছিলেন। 
আশুতোথ ঢে ধরা প্রমূখ ব্যগণ উত্ত জধবেশনের জ্ন। একটি জাতী সংগীত 
রচনা কুুতে রবান্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন । তখন রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন" গানটি 
রচনা করেন এবং ২৪ ডিসেম্বর কলিকাতা কংগ্রেসের আঁধবেশনের দ্বিতীয়: 
দিবসে উদ্বোধনী সংগদত হিসেবে গানাঁট প্রথম গীত হয়। এই গানটি সম্বন্দে 
এরূপ একাট জনশ্রত ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ গানাঁট সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের্র 
প্রস্ততির জন' রচনা করেন * বিন্তু এটা আদৌ সত্য নর, রবীন্দ্রনাথ এই ভম্বন্ধে 
নম্নোন্ত মতামত প্রকাশ বরে এই পম্পর্কে সব বতক্ণের অবসান ঘণান | 

“রাজগরকারে গ্রভঠাবান আমার কোনো বম্ধু সগ্রাটের জয়গান রচনার জনো' 
আমাকে শেষ করে অনুরোধ জানিয়োছলেন শুনে বিস্মিত হয়েছিল্‌ম ; এই 
[িস্মহের সঙ্গে হনে উত্তাপেবও সগ্চার হয়েছিল । তারই প্রবল প্রীতক্রিয়ার ধাক্কার 
আরম জনগণমনআঁধনায়ক গানে সেই ভাপ্রতভাগ্যাবধাতার জয়ঘোষণা কনোছ। 
পতন অভ্যুদটা বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যারীদের নি চিরলারথি, যিনি 
জনগণের ভ্তযগিশ পথপারচায়কঃ সেই বহগযুগাম্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে 
পণ্চম বা বণ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না? সেকথা রাজভও, 
বন্ধ্‌ও অনুভব করোঁছলেন। কেননা তাঁর ভান্তি বতই প্রবল থাক্‌, বুম্ধির অভাব 
ছিল না।"*" [ পুইলনাবহারী সেনকে লাখত প্র : ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭ | 


৮০ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


হাদ্বীর রাগে “দেশ দেশ নাঁন্দত করি” গানাঁটি রচিত হয় আনি বেসান্তের 
অন্তরণীণ উপলক্ষে । 

ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্চল এবং সকল সম্প্রদায় ও আঁধবাসীদের উপযোগী 
বরে তিনি যখন স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন, তখন সেগুলিতে সরের 
দক 'দিয়ে সর্বভারতে প্রচালত রাগ-রাগণণর প্রয়োগ ছাড়াও আর একটি 
নাহিত্যিক স্বাতন্ত্য বা বৌশম্ট্য আরোপিত হয়োছল। বাংলা ভাষায় হস্ব-দীর্ঘ 
সবরের উচারণ নিয়ামত নয়। দশর্ঘ স্বরের হস্ব উচ্চারণ এবং ক্ষেত্র বশেষে হস্ব 
স্বরকে টেনে দীর্ঘ করার রাত আধুনিক বাংলায় বিশেষভাবে প্রচাঁলত ৷ 
কিন্তু সর্বভারতীয় রীতিতে এর প্রচলন নেই । তাই সংস্কৃত ভাষার হুস্ব-দীর্ঘ 
উচ্চারণের রীঁ৩ প্রয়োগ করে কাব তাঁর কিছু স্বদেশী গানকে সবভারতীয় ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য করে সকলের পক্ষে তা গাওয়া সহজ করে তূলোছিলেন। তাঁর স্বদেশী 
গান-_আঁয় ভুবনমনমোহনী, জনগণমন-আঁধনায়ক এবং বসু-বিজ্ঞানমন্দির 
গ্রতগ্ঠা-উৎসবে আবাহন-সংগীত “মাতৃমান্দর পণ্য অঙ্গন গানগুলি এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । 

আর একাঁট ভাষাগত বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগ্রীতগুলিকে 
সর্বভারতীর র.প দেওয়া সহজ করে তুলেছে, তা হল ক্রিয়াপদের স্বজ্প 
বাবহার। 

সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার, সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ প্রয়োগ এবং ক্রিয়া- 
পদের কম ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সংগণতগুলিকে ভারতের সব 
অগ্জলের অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহ যোগ্য করে তুলেছে। 

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ হল--নানা 'িবভেদের মধ্যেও একটি অখণ্ড এঁক্যের 
এন্ধান। সকল সম্প্রদায়, এমনাঁক ভারতের বাইরের আঁধবাসণী ও সম্প্রদায়কেও 
সবীকার ও সাদরে গ্রহণ করাই ভারতের আদর্শ । এই যূগের শেষভাগে রচিত 
পবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে এই আদর্শকে পাঁরপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 
"বদেশের গৌরব গানের সথ্গে সমস্ত পৃথবীকে ভারতের তীর্থক্ষেত্রে তার 
কল্যাণের জন্যে আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানকে এক স্বতন্ত্র মযাঁদা ও 
গৌরব দান করেছে । ভারতবর্ষ শুধু তার ভৌগোলিক সীমাতেই আবহ্ধ নন, 
সে হচ্ছে মহামানবের সাগরতখর” ॥ কাব 'িব*বভারতাঁর পরিক্পনার মধ্যে এই 
আদর্শকেই রূপ 'দিতে চেয়েছেন । শান্তিনিকেতনের পুণাক্ষেন্তরে তিনি 'বি*ববাসীকে 
এক হয়ে মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন। 


ধর্ম বা পূজ! পায়ের গান 


এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে ব্রাঞ্ছসমাজ প্রতিষ্ঠার পব 
সমাজের উপাসনায় ধখন সংগীত অচ্ছেদ্যে অঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন রবাশ্দ্রনাথের 
অগ্রজরা, বিশেষ করে জ্যেতীরিন্দ্রনাথ রক্ষদংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। অগ্রজদের 


৮৯ 
রবীন্র-৬ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাঁশ ও বিবর্তন 


অন.সরণে রবাঁন্দ্রনাথও এই ধারার সংগীত রচনায় হাত দেন ও তাকে একটা সার্থক 
পযাঁয়ে নিয়ে যান। এই ধারার গানগযীলকে রক্ষসংগীঁত বলা হত এই কারণে 
যে, এইসব গানে সাধারণত ব্রংক্ষধর্মের ব্যাখ্যা বা ভাষা দেবার চেষ্টা করা হত ও 
লক্ষ্য করলে দেখা ধার এর অধিকাংশ গানই ধপদ সংগীতের উপর 'ভীত্ত করে 
রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমযূগের এইসব ধম বা' বঙ্ধংগীতে ব্রাঙ্গধর্মের 
ব্যাখ্যাতা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছলেন। 

সর ও ছন্দের মান 'বিচারে এইসব গানের যতই উৎকর্ থাকনা কেন, এটা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কাঁবর প্রথমযুগের এইসব ধমসংগীত ভাবের 
'দিক 'দিয়ে কিছটা পরমুখাপেক্ষী 'ছিল এবং তাতে তান প্‌ব“স:রীদের দ্বারাই 
প্রভাবান্বিত হয়োছিলেন বেশশ ; স্বকীয়তা ততটা 'ছিল না। 

কিন্তু এ যুগের প্রথমদিকে রক্ধনংগীতের ধাঁচে ধর্মসংগণত রচনা করলেও 
ধীরে ধারে এই পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজস্ব অন্তরতম আকূতির পাঁরসয় 
দিতে শুরু করেছেন ও সেটা শুরু হয়েছে এই যূগে গীতাঞ্জলি, গীতমাল্য ও 
গণতাঁলর রাগসম্মত অথচ কাব্যম'্ডিত বিশিষ্ট ধর্মসংগীতগহীলর মাধ্যমে । 

এটা পরিস্ফ:ট হয়ে উঠবে যদ আমরা প্রথমযুগে রচিত ব্রঙ্ষপংগীতগুলির 
সথ্গে এ যুগের ধর্ম বা পূজা প্যাঁয়ের গানগএ+ীলর তুলনা করি । 


ইমনকল্যাণ__চৌতাল 


শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমহূর্তে শান্ত প্রাণে 

ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়োরে আপন কথা ॥ 

আকাশে 'দিবানাশ উলে সংগীতধ্বনি তাঁহার, 

কে শুনে সে মধুবীণারব 

অধীর বিশ্ব শন্যপথে হল বাহির ॥ -বচনাকাল ১৮৮৬ । 


ইন্তনকল্যাণ__তেওড়া 
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধৃলার তলে। 
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥ 
নিজেরে করতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান, 
আপনারে শুধু ঘোঁরয়া ঘেরিয়া ঘরে মরি পলে পলে। 
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥ _ রচনাকাল ১৯০৪ । 
যদি উপরোন্ত দ:ট গানের (একই রাগে) তুলনা কবি, তবে দেখতে পাব 
যে আগের গানের সম্গে পরের গানের ভাব, ভাষা, সূর ও তাল সবাঁদক দিয়েই 
পার্থক্য আছে ও প্রথমোস্ত গানে ভাষা, সর ও তালের 'দিক 'দয়ে (যথা ব্রাহ্ম 
খমের বাণী ও পরপদী খজুতা ) যে কাঠিন্য আছে, তা পরের গানে ভাব, ভাষা 
ও সুরের দিক 'দিয়ে অনেকটা নরম হয়ে এসেছে । 


৮৭ 


রবীন্্রনংগীত স্থষ্টির দ্বিতীয় যুগ 
এই বিষয়টিকে আরো পরিচ্কার করে বোঝাবার জন্যে এই দুই গানের অংশ- 















































পবশেষের স্বরলিপি করে দেওয়া গেল : 
শোনো তাঁর সংধাবাণ্ণী 
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আমার মাথা নত করে দাও হে 
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৮৩ 


রবীন্জরসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


্ চ ৩ ১ ১ ৩ 


শসারারা|সরা-গা।গ্রালাহগালাগা]গপালা রাশ 
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খের জলে০ ০ 


“আমার মাথা নত করে দাও হে" গানাঁট যাঁকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া, সেই 
ভগবান বা জীবনদেবতা হিন্দ, বৌদ্ধ, খস্টান, ম-সলমান বা অন্য কোন সম্প্র- 
দায়ের নন । এ দেবতাকে যেকোনো ভন্ত একান্ত নিজস্ব দেবতা বলে প্রণাতি 
বা শ্রদ্ধা জানাতে পারে । বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই গান ব্রাঙ্ধর্মের 
গোম্ঠীবদ্ধতা থেকে মস্ত । এইভাবে এই য-গের ধর্মসংগীত ব্রক্ষদংগীত থেকে 
পুজার গানে পাঁরণত হয়েছে । 

খেয়া কাব্য হতেই কবির মানাঁসক গঠনে একটা অধ্যাত্মাচম্তার বিশেষ গাতি 
নজরে পড়ে ও গাতাঞ্জলিতে তার এক সূগভশর পাঁরণতি লক্ষ্য করা যায়। 
শাম্তিনিকেতনের শান্ত ও মৌন পাঁরবেশ কাঁবচিত্তের আধ্যাঁত্মক অনুভ্তর পর্ণ 
1বকাশের পথ যেন সুগম করে দিল। 

ধর্মসংগীঁত বা পুজার গানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ও পাঁরণতি 
সাহত্যসম্ধানীদের চিরকাল বিশেষভাবে কৌতূহল উদ্রেক করে তা তাদের আকর্ষণ, 
করে এসেছে। 

প্রথম জীবনে ধর্মের নানা প্রেরণাকে সাহত্য ও সংগীতে রুপ দিয়ে 
“গীতাঞ্জলি” গীঁতিকাব্যের যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি ধারাবাহিকতাকে নাবড়, 
ভাবে অবলম্বন করেছেন। “ক্কতাঞ্জাল' “াঁতিমাল্” এবং "গীতাঁল" এই ত্রয়ী 
প্রথমাট আঁভসারের কাব্য বা সংগীত, দ্বিতীয়টি মিলনের এবং সর্বশেষাঁট ভাব 
স'ম্মিলনের ।” 

“সুরের গর: --আময় সেন ও নীলমা সেন । 

“বদ্বদেবতাকে হয়ে উপলধ্ধির আকাঙ্ক্ষা গীঁতাঞ্জলিতে পৃ“ হয় নি, ক্ষণে 
ক্ষণে শুধু তার দর্শন মিলেছে । গাঁতিমাল্যে আকাঙ্ক্ষিত মিলন এসেছে আর 
গীতা প্রোঢ় মিলনের গণ্ঞনধ্বনিতে পূর্ণ ও সে মিলনের উপলাধ্ধ হয়েছে দঃ 
ও বেদনার মধ্য দিয়ে ।” 

প্রক্কাতির কাব রবীদ্্রনাথ-_-অমিয় সেন। 
“আজ ঝড়ের রাতে তোমার আঁভসার 
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার" _ গীতাঞ্জাল ॥ 


৮৪ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির দ্বিতীয় যুগ 


প্রভ্‌ তোমালাগি আঁখি জাগে 
দেখা নাই পাই 
পথ চাই 


সেও মনে ভালো লাগে।” স্প্াীতাজাল । 


“তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 
আলোয় আকাশ ভরা । 
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 
ফুজ্ল শ্যামল ধরা ।” -_গ্ীতমাল্য। 


“এই লভিন: সম্গ তব সন্দর হে সংম্দর 
পূণ্য হল অঞ্গ মম ধন্য হল অন্তর |” 
-গীতমাল্য 
গীতালালর আকুল বিরহের কাম্না ও গীতমাল্যের শান্তমধুর 'বিরহব্যথার 
পর গীতালিতে কবি যেন এই বেদনার একটা সার্থকতা দেখতে পেলেন । আঘাত 
য়ে কাঁদিয়ে শেষে প্রিয়তম তাঁকে দেখা 'দিলেন। এতাঁদনের কান্না তাঁর সার্থক 
হল। কবি তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যে দঃ 
ও বেদনার মধ্য 'দিয়েই ভগবানের আবিভাবি ও তাঁর উপলাখ্ধ, সুখ-শান্তির পথে 
তা নম্ভব নয়। 
বেদনার আগুন তাঁর জীবনকে দর্দীপ্ত ও গাঁরমা দান করবে ও সেজন্যে কবির 
প্রাথথনা : 
“আগুনের পরশমণি ছেঁয়াও প্রাণে 
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে 
আমার এই দেহখান তুলে ধরো 
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো 
নাশাদন আলোক শিখা জবলুক গানে ।” 
-স্গতালি। 
মমন্তক বিরহবেদনার পর যে মিলন তা 'নাঁবড় ও আনন্দময় । তৃপ্তি ও 
'নার্থকতায় কাবির জীবন ভরে উঠল-- 
“আমার সকল রসের ধাবা 
তোমাতে আজ হোক-না হারা । 
জশীবন জূড়ে লাগুক পরশ 
ভুবন ব্যেপে জাগদুক হরষ 
তোমার রূপে মরূক ডুবে 
আমাব দুটি আঁখতারা ॥” স্পর্মীতালি ॥ 


6৫ 


রবীন্ত্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


“গীতাঞ্জলির গানগ-লির ভাষা সোজা, ভাব ভন্তিনম্্। সূরও মর্মস্পশী-_ 
সুতরাং এ গানগৃলির আবেদন শাশ্বত ও লর্বকালিক। গাতমাল্যে ভীন্তনম্রতার 
( আমার মাথা নত করে দাও ) বিষাদ কমে এসেছে সুরে লেগেছে যাদুর জোয়ার | 
গীতালিতে কাবতার ভাব কমে গ্রানের ভাগ বেড়েছে ও সেই গথ্গে সুর 
মাধূবও |” 

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুকুমার সেন। 
এইভাবে ব্রহ্মসংগীত থেকে যে সহজ সরল রাগাঁভীত্তক পূজা পযয়ের গান- 
গুলি জন্ম নিল, পরবর্তাঁ যুগে এগযীল বাউল ও কর্তন সরকেও বিশেষভাবে 
আশ্রয় করল । শুধু তাই নয়, বাউল এবং বৈষ্ণব দর্শনও বহৃল পাঁরমাণে তাঁর 
পরবতী ধর্মসংগীতের অন্তভন্তে হল। এ সম্বন্ধে তাঁর শেষষুগের ধর্মসংগীত 
আলোচনার সময় বলা হবে । এই ঘুগে ও পরবর্তা যুগে পূজার গানে আর 
নেই প্রপদী চালের ভারী ভারী তালের প্রাবল্য | গানগঁল সহজ সবল ও 
মাধূর্যপনণ? কথা ও সুরের মিলনে অপূর্ব কাবামাণ্ডিত হয়ে উঠেছে । 
বুঙ্ষসংগীতের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে পুজার গানে উত্তরণই রবীন্দ্রনাথের 
আধ্যাঁত্বক সংগীতের মূল কথা ও তার স্রপাত হয়েছিল এই মধ্)যুগেই । এর 
ফলে কথা সুর ও ছন্দে এই যুগের ধমমুলক গানে রূপান্তর ঘটোছিল : 


এ যুগের তালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগকে সংগীতের উপর রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার যুগ বলা যেতে পারে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নব নব স:প্টর মাধ্যমে সংগীত 
সৃষ্টি করে 'চিরাচারত রীতি থেকে সরে এসে একটা নিজস্ব পথ খুজে বের 
করবার চেষ্টা করেছেন । 

প্রথমযৃগে শাম্ত্রীয় মংগীতের বাভন্ন অনুশাসন ও নিয়মাবল+ পদে পদে 
তাঁর স্বাধীন ও স্বকীয় সৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে ও এই যুগে তিনি সেই 
সব বাধা ও অনুশাসনকে আঁতক্রম করতে চেয়েছেন, যেমন করেছেন রাগ-রাঁগণণর 
শাস্ত্রীয় রূপের বেলায় ৷ গানের কাব্যাংশ অক্ষু্ন রাখার জন্যে তাঁকে তালের 
বেলায়ও নতুন পথ ও নতুন ব্যাখ্যার কথা ভাবতে হয়েছে । কাব্যাংশকে 
অক্ষু্ন রাখার জন্য গানে নতুন হছন্দপ্রয়োগের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়েছে ও 
তার ফলশ্র“ত স্বরূপ দেখা দিল এই য:গে তাঁর সম্ট বা প্রবর্তিত রূপকড়া, 
নবতাল, একাদশী, ঝম্পক, ষষ্ঠী ও নবপণ% তালগুলি। এই তালগুলির মাত্রা 
বিভাগ ও এই যৃগে তাদের উপর 'ভীত্তি করে রাঁচত কিছ গানের উজ্লেখ করা 
হল। 
ঝণ্পক-. & মান্না ৩+২ আজ ঝড়ের রাতে 
য্ঠাঁ- ৬নান্লা ২+৪ [নাবিড় মেঘের ছায়ায় 
রূুপকড়া ৮মান্রা ৩+২+৩ এই শরৎ আলোর কমলবনে 


৮৬ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


নবতান ৯মান্া ৩+২+২+২ যে কাঁদনে হিয়া কাঁদছে (ছন্দ ৬+৩) 

ব্যাকুল বকূলের ফ;লে (ছন্দ ৩+-৬) 

দয়ার মোর পথ পাশে (একর ৯ মাশ্রা) 
একাদশী ১১ মান্রা ৩+২+২+৪ দয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 

কাঁপছে দেহলতা থরথর (ছন্দ ৩+৪+-৪) 
নবপণ্তাল ১৮ মাত্রা (মারা বিভাগ- ২+৪+৪+8+8) 

জননী তোমার করুণ চরণখানি 
এর মধ্ো নবতাল, একাদশী ও নবপণ্তালের উপর 'ভাত্তি কবে এই যুগে গান রচনা 
করলেও পরবতাঁঁ যুগে কিন্তূ কাব এইসব তালে আর কোনো গান বাঁধেননি। 
তবে ঝম্পক, ষণ্ঠী ও রূপকড়া তাল কাব পরবতাঁ যুগেও তাঁর গানে ব্যবহার 
করেছেন। এদের মধ্যে সবকশট তালকেই পৃরোপযার রবীন্দ্র-সম্ট বলা চলে 
কনা সে-বিষয়ে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে । কারণ, তাদের মধ্যে যষ্ঠী ও 
রূপকড়া তালের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় পাত্ত, রূপক ও সর তালের 'কছ-টা 
সাদশ্য আছে। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানম্দ তাঁব “সংগীতে রবীন্দ 
প্রতিভার দান" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, “ঝাঁপতালের ১২/১২৩।৯২।১২৩ মাত্রার কথা 
তান জানতেন '্তু সৃষ্টি করলেন তার বিপরীত গাঁতকে অবলম্বন করে 
১২৩/১২/১২৩।১২-_এই ঝম্পক তালের ধারা । দক্ষিণ ভারতের সারতাল অন_যায়ী 
৩২৩ মান্রার সমাবেশ দিয়ে তান সৃপ্ট করলেন র.পকড়া তালের। কর্ণাট 
দুদ্কর তালের (৫+২+২) মান্রাকে অনৃসরণ করে তান রচনা করলেন নবতাল, 
৩।২২।২।২ মাত্রাগুি সাঁজয়ে কাটি সংগীতের মণিতাল, বিদ্দতাল ও নাল- 
তালকে অনুসরণ করে সৃষ্ট হল তাঁর হাতে একাদশী তাল, যার মাত্রা বিভাগ 
আ২২5৪। 
উপার-উতদ্ত তথ্যের বিচারে এদের মধ্যে কিছ তালকে পুরোপ্রি রবীন্দ্ু-স্ন্ট 
না বলে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত তাল বলা আঁধকতর সঙ্গত হবে কিনা তা ভেবে দেখার 
বিষয় । 
গানের মধে। কাব্যাংশ বা গানের ভাব যাতে রাগ-রাগণীর গুভাবে বা তাল 

[বভাগের ফলে কোনোমতেই ক্ষ না হয় সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল। তান যে এই ৬টি তাল সস্টি বা তাদের মান্না বিন্যাসকে নত- 
ভাবে সাঁজয়ে বাংলা গানে প্রবার্তত করেছিলেন তার প্রয়োজন হয়োছল এই 
কাব্যাংশকে মযাঁদা দেবার জন্যেই, নিছক ছন্দস্‌ষ্টির নেশায় নয়। অনেক সময়েই 
দেখা যায় যে গানকে যথাসম্ভব শান্ত অনুসারী করতে গিয়ে তাদের প্রচালত 
তাল বিন্যাসের মধ্যে ফেলতে হয়, তাতে গানের বাণীর অঙ্গহানি হয় ও 
উচ্চারণ [কৃতি ঘটে । হিন্দংস্থানী গানে এটা আমাদের শ্রনতিকট: না লাগলেও 
বাংলা গানে তা খুব অসবিধাজনক হয়ে দেখা দেয়। এই নত্দন ৬টি তাল 
তাঁর গানে প্রয়োগ করে রবাম্দুনাথ এইসব অসুবিধা দূর করতে চেয়েছেন। 


৮৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গানের কাব্যাংশকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে ছন্দের গতি এমন করতে হবে যাতে সুর 
সংযোজন ও সেই ছন্দে বাঁধতে গিয়ে গানের বাণণী খাণ্ডিত না হয়। 

গানের গাঁত সাবলীল রাখার জন্যে এবং কাব্যাংশকে অক্ষুগ্ন রাখার অনূ- 
প্রেরণায় তাঁকে নিত্য নতুন পথের কথা ভাবতে হয়েছে । নতুন তাল সর্ট বা 
প্রবর্তনের মূল কারণ এঁ একই প্রেরণা । 

এ একই প্রেরণায় তান প্রথম যুগে ছন্দবহুল আড়খেমটা তাল তাঁর গানে 
প্রয়োগ করলেও পরবর্তীকালে 'তিনি যখন ষষ্ঠী তাল তাঁর গানে প্রয়োগ করলেন, 
তখন আর তাঁকে আড়খেমটা তাল প্রয়োগ করতে দেখা গেল না। তান হয়তো 
অনুভব করে থাকবেন যে কিছুটা চটুল ও ছন্দবহূল আড়খেমটা তালে গানের 
কাব্যাংশ ক্ষন হতে পারে । 


নাট্যসংগীত 


এই যুগেও কাব অনেকগুলি গীতবহ্‌ল নাটক রচনা করেছেন, যথা-শারদোৎসব, 
প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাঙ্গুনী, অরূপরতন ও নাটকগৃলিতে 
অনেক গান উপস্থাঁপত করেছেন । 'কিম্তু এইসব নাটকে প্রযোজিত গানগুলিকে 
বাল্মশীক-প্রতিভাঃ কালমৃগয়া বা পরবতাঁকালে নত্যনাট্যগৃলিতে উপস্থাঁপত 
গানগুলির মতো ঠিক নাট্যসংগণীত ধলা বোধ হয় চলে না, কারণ এইসব নাটকে 
প্রযূক্ত গানগ্ঁলতে সেইরূপ কোনো নাটকীয়তা নেই । অবশ্য এই নাটকে প্রযব্্ত 
গানগূলি নাটকের বন্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এ 
গানগুিতে বিশেষ কোনো নাটকীয়তা না থাকায় ও গানের ভাবের মধ্যে 
মানৃষের মনে প্রবহমান চিরন্তন 'চন্তা ও ভাবধারাকে ধরে রাখা হয়েছে বলে এ 
গানগুলিকে নাটক থেকে 'বাচ্ছন্ন করে গাওয়া চলে ও তাতে কোনো রসহান 
ঘটে না। বস্তূত এঁ সব নাটকের বহু গানই স্বতম্ত্রভাবে একক সংগীত হিসেবে 
পরিবেশিত হয়ে আসছে । সেই বিচারে এইসব নাটকের গানগুলিকে অনেকটা 
গাঁতিনাট্য “মায়ার খেলা'র গানের সমধমর্ণ বলা চলে । 

এইসব নাটকে উপস্থাপিত গ্লানের মধ্যে সব ধারারই গান, যথা রার্গাভীত্তক 
গান ( বসম্ত জাগ্রত দ্বারে ), টপ্পা অঙ্গের গান (এরা পরকে আপন করে ), 
বাউলাঙ্গ (আমারে কে 'নাব ভাই, বাঁচান বাঁচি মারেন মার ) ও লোকসংগীতের 
সরে ( গ্রামছাড়া এ রাঙা মাটির পথ, বসন্তে কি শুধু ) ও বিলাতী সর প্রয়োগ 
অনুসারে (হারেরেরেরেরে আমায় ছেড়ে দেরে ) এই সবরকম গানই পাওয়া 
যাবে । বিভিন্ন সময়ে রচিত নাটকের 'বিভন্ন ধারার গান রচনায়ও রধান্দ্রসংগণীতের 
কথা ও স:রের আদর্শ ও অগ্রগাঁত লক্ষ্য করা বায়। নম-নাস্বরূপ, প্রথমষুগে 
রচিত ধবসর্জন' নাটকে উপস্থাপিত বাউলাঙ্গ গান “আমারে কে নিবি ভাই"এর 
সঙ্গে ১৯২৪ সালে রচিত “গৃহপ্রবেশ” নাটকে উপস্থাপিত বাউলাঙ্গ গান 'আমার 
মন যখন জাগাঁল না রে' ও প্রায়শ্চিন্ধ* নাটকে ভৈরবীতে “আজ তোমার দেখতে 


৮৮ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


এলেম' গানের সথ্গে ১৯৩১ সালে রাঁচত নবীন" নাটকে এই ভৈরবী রাগিণণতেই 
রচিত “ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে" গানগুলর তৃলনা করলেই এটা 
পারচ্কার বোঝা যাবে। নাটকে উপস্থাপিত এইসব গানের ভ্যামকা সম্বচ্ধে 
মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রদ্ধের স্বাম? প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর “সংগীতে রবান্দ্র প্রাতভার 
দান' গ্রন্থে বলেছেন: 

“নাটকের প্রয়োজনে বা নাটকের সৌকর্ধ ও সৌন্দর্য সাধনে নাটকীয় সংগীতের 
সমাবেণ কর্মে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তৃলনা নাই । সময় সময় নাটকীয় সংগীতে 
সাংকেতিক ইঙ্গিত স্ব'নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত করে আবার বাস্তবের প্রত্যক্ষ 
রূপায়ণও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিল্পীর মনে আঁকে স্বনলোকের ছবি । 

নাটকীর সংগ্ীতে কাঁবর এই আলোছায়ায় দোলা দেবার যে অপরূপ ভধ্গণ 
ন।ট্যসংগীতেব ও নাট্যজগতের ক্ষেন্রে 'তা সত্যই অতুলনীব ।” 
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এই যুগের সংগীত বশ্লেষণ করলে অন্যান বোশল্ট্যের সঙ্গে এটাই বিশেষ 
ভাবে ধরা পড়ে যে এই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রথমযগেব শিক্ষানাবণণী ভাব অনেকটা 
কাটিয়ে নানা পরাক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বকীর ভাঙ্গতে আত্মপ্রকাশ প্রয়াসী 
ও তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রধানত এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে 

১. গান ভাঙার চেয়ে কাব্যের ভাবেব সথ্গে সামঞ্জস্য রেখে গানে ব্যবহ্থত রাগের 
স্বরগত শাস্ত্রী রুপকে কিছু কিছু অদলব্দল করে ও নানা রাগ-মিশ্রণের মাধ্যমে 
তান রাগাশ্রয়ী মৌিলক সংগীত সৃষ্টি করার প্রয়াসী ও ফলে সুর ও কাব্যের 
আঁধকতর সামঞ্জস্যে তাঁর এই ধারার গানগযাঁল আগের যুগের সুরধমর্ঁ গান থেকে 
ধীরে ধীরে কাব্যধমর্গ হযে উঠেছে । গীতাঞ্জলি, গঁতমালা ও গীতালির রাগ- 
ভাত্তক অথচ কাব্যমণ্ডিত গানগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

২. প্রথমষূগে হিন্দ্‌স্থানী সংগীতের যে একচ্ছত্র আধিপতা ছিল তা কমে 
এসেছে ও তাঁর সংগীতসাষ্টতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে প্রচালত বিভিন্ন ধারার 
সংগীত স্থান পেতে শুরু করেছে । 

৩. প্রথমযগে ধতৃসংগীঁত ছিল না বললেই চলে কিন্তু এই ধুগে শারদোৎসব 
নাটককে কেন্দ্র করে খতুসংগীত এক উল্লেখযোগ্য মোড় 'নয়েছে। 

৪. তাঁর আগের যুগের স্বদেশ সংগীতে ছিল অনেকটা তাঁর পূর্বসংরীদের প্রভাব 
ও গানগযীল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীকে 'ভীাত্ত করে রচিত হয়েছিল । 
কিন্তু এই ধৃগে ১৯০ সালে বৎগভগ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রাঁচত তাঁর স্বদেশী 
গানগুবলতে লোকসংগীত, বিশেষ করে বাউল গান আত্মপ্রকাশ করেছে । কিন্তু 
তাঁর এই প্রাদেশিক স্বদেশপ্রেমও বেশিদিন থাকোনি। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর 
স্বদেশ প্রেমে বাংলাদেশের গণ্ডি পার হয়ে প্রথমে ভারতীয় ও পরে আন্তজাতিক 
হয়ে গেজন ও তাঁর স্বদেশী গানগ্‌ৃলি পূনরায় লোকসংগীত ছেড়ে লর্বভারতে 


৮৯ 


রবীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


প্রচলিত রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে রাঁচত হতে শর করল। 

৫. প্রথমযুগে গান রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে গানকে যথাসম্ভব 
শাস্রস্ম্মত করতে ও প্রচলিত তালে বাঁধতে 'গয়ে বাণশর অগ্গহান হয়েছে ও 
উচ্চারণ বিকৃতিও ঘটেছে । তাই তান এই যুগে নূতন ছয়টি তাল সৃষ্টি বা পুনঃ 
প্রবর্তন করে এই অসুবিধা দুর করতে চেয়েছেন । 

৬. বড়ো ঝড়ো কিছু কবিতায় সর 'দিয়ে কাব এই যুগে কিছু গান রচনা 
করেছেন যাদের কাব্য-সংগত বা প্রবন্ধগীতি বলা যেতে পারে, যাঁদও এর প্রচেষ্টা 
শুরু হয়েছিল প্রথমযুগেই 'আমার প্রাণের "পরে চলে গেল কে" গানাঁট 'দয়েই। 
এইসব গ্রানের সুরারোপে ?িকছুটা পাঁরমাণে িলাতী গানের প্রভাব বর্তমান। 
তা ছাড়া যদিও প্রথমষুগে 'বিলাতী গান ভেঙে কাঁব কিছ গান রচনা করোছিলেন 
_কিম্ত্‌ এই যুগে সেইভাবে বিলাতী গান না ভেঙে ?াবলাত গানের সূরা- 
রোপের আদর্শে কিছ? স্বাধীন গান রচনা করেছেন । এই বিষয়গুলি তাঁর গানে 
পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে পরে িস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় 
বলা যাবে। 

৭. ধর্মসংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগ্রের ধারা থেকে এ যুগে সরে 
এসেছেন। তাঁর গান আগের ঘুগের ধর্মসংগীতের গোষ্ঠী প্রভাব থেকে মত্ত হয়ে 
তাঁর নিজস্ব অন্তরের আকৃতির পরিচয় দিতে শুরু কনেছে ও তাঁর গান ধারে 
ধীরে ব্রঙ্গসংগীঁত থেকে পুজা পযাঁয়ের গানে রুপান্তরিত হয়েছে ও সে গানগুলি 
সুর ও তালের দিক দয়ে অনেকটা সহজ ও সরল হয়ে এসেছে । 

৮ এই যুগে রবীন্দ্রনাথ অনেক গীতবহুল নাটক রচনা করেছেন ও তাতে 
অনেক গান সাল্নবোশিত হয়েছে । তবে সে-সমস্ত নাটকের গানে নাটকীয়তা নেই 
বলে এগুলিকে নাট্যসংগীত বলার চেয়ে নাটকে উপস্থাপিত গান বলাই আঁধকতর 
সংগত। এই গানগুলিকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গাওয়া চলে । 

৯, এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছেন । ফলে 
তাঁর সংগ্রীতসাষ্টতে ধীরে ধীরে আশ্রমজীবন ও শাশ্তানিকেতন আশ্রমের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। 


এই যুগের উল্লেখধোগ্য ঘটনাপঞ্জী 


১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বসবাদ শুরু ও সেই বসব 
শীতকালে রঙ্চযাশ্রম স্থাপন । 

১৯০২ সালে পত্বীর মতত্যু ৷ 

১৯০৫ সালে পিত্‌দেবের মত্তযু । 

১৯০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাখীবন্ধন শোভাযাত্রা । 

১৯০৭ সালের শীতকালে কাঁবর কনিষ্ঠ পত্র শমীন্দ্রনাথের মততযু ৷ 
তৃতীয়বার বিলাত ভ্রমণ । 
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৬ ১ 0) ডে 4 


রবীন্দ্রসংগীত হ্্ির দ্বিতীয় যুগ 


৭ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ। 

৮ ১৯১৬ সালের মে মাসে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রা । 

৯ ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে বিশবভারত'র ভাত্ব স্থাপন ও ৩ জুলাই 
1বন্বভারতীর কাারম্ভ | 

এই যুগে তাঁর বোঁশর ভাগ সময়েই কাটে কলকাতা, '্গারি, শাল্তীনকেতন, 
শিলাইদহ, লগ্ডন, রামগড় ও দাঁক্ষিণভারতে । 

এইসময়কার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে রবীন্দ্র 
নাথকে এই সময়ে ক'জন বিশেষ প্রিয়জনের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে হয়োছিল ; 
বিশেষ করে কনিষ্ঠপৃ শমী ন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁকে খুব গভীরভাবেই 'িচালত 
করেছিল। 'কিম্ত্‌ রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই বোঁশঘ্টাই ছিল যে কোনো গোক বা 
আঘাত তাঁকে তাঁর স্বাষ্টকম্ম“ থেকে গনবৃত্ত করতে পারত না। এমনাক শোনা বায় 
কনিষ্ঠপনুত্রের মতত্যুতেও তাঁর প্রবাসীতে “গোরা” উপন্যাসের মাসিক কোনো কিস্তি 
বাদ যায়নি । তাঁর সংদশর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহুবার শোক পেয়েছেন 'কিম্তু 
কোনো কিছুই তাঁর প্‌ণ্টিকে ব্যাহত করতে পারোন। এই বিষরে শ্রীমতন মৈন্রেয়ী 
দেবীকে তানি যা বলোছিলেন তা বশেষ প্রাণধানযোগ্য : 

“তোমাকে কে বলেছে দুঃখ শোক মানুষের জীবন ব্যর্থ করে, দুঃখে জীবন 
বাথ হয় তাদের ; যারা অমন করে নিজেকে দুঃখের কাছে অসহায় ভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করে ও তাতেই গৌরব বোধ করে ।*" 

সংসারের পথ কংসুমাস্তীর্ণ নয়, তার পদে পদে কাঁটা । সেই কণ্টকাকীর্ণ 
পথেই হাসি মুখে আনন্দিত হয়ে চলতে হবে, এইতো মান.ষের পরীক্ষা । বেদনাকে 
বোধনায় পাঁরণত করতে হবে, অম্লতাকে মাধূর্ষে | জীবনে দুঃখ পাবারও একটা 
গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই দঃসহ তাপের মধ্যেই পারচয় ঘটে অন্তরতম 
1নত্য “আমর স্গে।” 

--মংপৃতে রবীপ্্রনাথ, প: ২০০-২০১। 

তাই আমরা দেখতে পাই এই যুগে এতগ্ীল মত্যশোক পাওয়া সবেও 

তাঁর সংগণতসৃন্টর ধারা অন্যান্য সৃ্টির সঙ্গে সমভাবে প্রবাহত হয়ে চলেছে ও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সংষ্টির প্রেরণা জগিয়েছে। 

এই যুগে তান “অন্তর-বাহির* “সংগীত” “সোনার কাঠি' ও “সংগীতের 
মযান্ত' এই কয়টি প্রবন্ধের মাধ্যমে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য রেখেছেন। এ 
ছাড়াও হয়তো টুকরো টুকরো ভাবে এখানে ওখানে সংগীত সম্বন্ধে কিছ বলে 
থাকবেন। এইসমস্ত লেখার মধ্যে "সংগীতের মনুস্তি” প্রবন্ধাট বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য, কারণ এতে বাংলা গানে রাগ-রাঁগণসর ব্যবহার, বিলিতি গানের সঙ্গে 
দাশ গানের পার্থকা, বাউল গানের বৌশপ্ট্য সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন ও সবোঁপারি 
»ংগাতে ব্যবন্ৃত অল ও লয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই প্রবন্ধাটকে এক অসাধারণ 
গরংত্ব প্রদান করেছে । 


৯১৯ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা 


গানের তালিক। 
মধাযুগ 


১৯০১-১৯২০ 


১ সকল গর্ব দূর কর 'দিব : 


৩ 


১০ 


১৯ 


৯ 


৯৩ 


১৪ 


৯৫ 


আড়ানা|একতাল 
তোমার অসীমে প্রাণমন : 

বেহাগ/কাওয়াল? 
অম্প লইয়া থাকি : 

ছায়ানট|একতাল 


তোমার পতাকা যারে দাও : 


ভৈরবা|ঠুংরী 
হে সখা মম হৃদয়ে : 
ছায়ানট/একতাল 


নাশ না পোহাতে £ 
দাদরা 

ওরে সাবধানী পাঁথক : 
খাম্বাজ|একতাল 

তরী আমার হঠাৎ ডুবে : 
টোড়ী/ভৈরবী একতাল 

অলকে কসম না দিয়ো : 
কালাংড়াএকতাল 

কেন সারাঁদন ধারে ধারে : 
রদপকড়া রি 

মোরা সত্যের পরে মন : 
ভপনারায়ণ/একতাল 

মোরে ডাঁক লয়ে যাও : 
রামকেলী|তেওড়া 


“বল দাও মোরে বল দাও 


ভৈরবী|একতাল 
আমার ীবচার তূমি করো : 
কেদার/তেওড়া 
আমি 'ি বলে : 
িম্ধ-বাঁরোয়া/অর্ধঝাঁপ 


গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল রসনাকাল|স্থান 


মন্তব্য 


১৯০১|জোড়াসাঁকো 


৯২ 


ম.লগান : 
এ সখি অব কৈসে কর: 


রৃবীন্ত্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


ক্রামক সংখ]া গানের প্রথম কাল ; রাগ|তাল 


রচনাকাল/স্থান মচ্তবঃ 
১৬ ডাকো মোরে আজিএ : 
পরজ|কাওয়ালী ১৯০১/জোড়াসাঁকো মূলগান : 
ক্যা কর? ণমানেরণ 
১৭ আমি চণ্ল হে: 
ভৈরবখ|দাদরা ১৯০২ » 
১৮ স্বপন যাঁদ ভাঙলে : 
রামকেলন1/একতাল ১৯০৩ , মৃূলগান : 
কহেন তম জাবত 
১৯ মনোমোহন গহন ধামনী : 
আসাবরী|ঝাঁপতাল ১. ও 
২০ আছে দুঃখ আছে মতয্য : 
লালত|বিভাস 8 এই গানটি তাঁর 
যোঁগয়া।আসাবরী|/একতাল স্ত্রীর মৃত্যর পর 
লেখা বলে অনেকে 
মনে করেন! 
২১ দ:ঃখরাতে হে নাথ : 
সরফদাঁ|ঝাঁপতাল ৪০ মূলগান : 
রগ্গরাতি মাতিয়া 
২২ এ ভারতে রাখো : 
সুরট।চোতাল ্ ম.লগান 
এ বশতয়া মেরো 
২৩ দুয়ারে দাও মোরে : 
সুরট|মজ্লার একাদশী এ 
২৪ মান্দরে মম কে: 
আড়ানা।একতাল ভা. মূলগান : 
সন্দর লাগি রহে 
২৫ বাজাও তুমি কাব : 
বাহার|সুরফাঁকতা 2 88 মূলগান . 
আয়ে খত পাত 
২৬ শুন্য হাতে ফিরি হে: মূলগান : 
কাফি!সূরকাঁকৃতা এ রুমঝুম বরখে 
২৭ 'নাবড় ঘন আঁধারে : 
সাহানা!নবতাল ভি 478 


৪৯৩ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখা গানের প্রথম কাল ; রাগ|তাল রচনাকাল|স্থান মজ্তব্) 
২৮ আমারে কর জীবন দান : 

শগ্করা|চৌতাল ১৯০৩|জোড়াসাঁকো 
২৯ গভীর রজনী নামিল : 

পরজর্‌পকড়া 9... 


৩০ জননণর ঘরে আজ এ 
হাম্বীর/একতাল|চত্মান্রিক ৮ ৮ 
৩১ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে : 


বেহাগ/তেওড়া ১৯০৪/শান্তিনিকেতন 
৩২ আজ যত তারা : 

লুম থাম্বাজ]কাওয়ালী 2 
৩৩ যে কেহ মোরে দিয়েছ : 

কাঁফ!তেওড়া ৮. ও 
৩৪ কাঁসূর বাজে আমার প্রাণে : 

1পল]1কাওয়ালী » মজঃফরপুর 
৩৫ তুমি যে আমারে চাও : 

ভূপাল|কাওয়ালী কটু 
৩৬ তুমি এপার ওপার : 

[িল-/দাদরা » শান্তিনিকেতন 
৩৭ আমাব নাইবা হলো পারে : 

বাউলাঞ্গ!দাদরা ৮. শৃর্গীরাড 
৩৮ এবার তোর মরা গাঙে : 

সারী গানের সুর/কাহারবা ১৯০৫ » 


৩৯ যাঁদ তোর ডাক শুনে কেউ : 
বাউলাৎ্গ!দাদরা * 9... ৮ 
8০ আজ বাংলা দেশের হাদম হতে : 


িভাস|একতাল যা ও 
৪১ মাকি তুই পরের দ্বারে : 

বাউলাধ্গ|দাদরা £ £9 
৪২ তোর আপন জনে : 

বাউলাৎ্গ/দাদরা গর. % 
৪৩ শছছি চোখের জলে : 

বাউলাৎগ|দাদরা ».. ॥ 
88 যে তোমায় ছাড়ে ছাড়*ক ' 

বাউলাগ্গ!দাদরা ৮. » 


৯৪ 


ববীন্্রসংগীত সষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল রচনাকাস|গ্থান মন্তব্য 


৪৫ আপাঁন অবশ হলি : 
বাউলাঞ্গ/দাদরা ১৯০৫ গি'রাঁড 
ও৬ ও জোনাকী ক সুখে : 
বাউল,্গ|দাদরা 
৭৭ বাংলার মাঁট বাংলার জল : 
বাউলাগ/একতাল 
৪৮ বধির বাঁধন কাটবে : 
খাম্বাজ|দাদরা 
৯ আমাদের যাত্রা হলো শুর : 
ভৈরবী|একতাল 4 
€০ ওদের বাঁধন যত শল্ত : 
বাউলাগগ|দাদরা »...».. শৃগারাড থেকে ্রেনে 
&১ সার্থক জনম আমার : 
ভৈরবী|!একতাল 
€২ আমার সোনার বাংলা : 
বাউলাৎগ|দাদরা ৃ , মুলগান : আম 
কোথায় পাব তারে । 
এই গানাটি বাংলা দেশের 
জাতীয় সংগীত । 
&৩ ও আমার দেশের মা : 
বাউলাৎগ!দাদরা টি ৫ 
€১ ননশিদিন ভরসা রাখিস : 
বাউলাৎগ|দাদরা 9 তু 
(৫ বুক বেধে তূই দাঁড়া : 
বাউলাৎগ!দাদরা ৫ এ 
&৬ আমি ভন করব না ভয় করবনা: 
বাউলাংগ/দাদরা ০ 2 
৫৭ আমার গে'ধুলিলগন : 
পূ্রব/দাদরা » শান্তিনিকেতন 
৫৮ দ:খের বেশে এসেছ : 
ইমনকল্যাণ|ঝম্পক 2 
৫৯ ভূবনেন্বর হে : 
ইমন!একতাল 8". ৪৪ 


৪১ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা 


৬০ 


৬১ 


৬ 


৬১৩ 


৬৪ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৮ 


৬৯ 


৭9 


৭৯ 


৭২ 


৭৩ 


৭8 


গানের প্রথম কাল : রাগ তাল 
আমি কেমন করিয়া জানাব : 
আসাবরী।একতাল 
একমনে তোর একতারাতে : 
মিশ্র বাহার!যং 
তূমি যত ভার "দিয়েছ : 
কীর্তনাগ্গ/একতাল 
আমার মাথা নত করে : 
ইমনকল্যাণ[তেওড়া 
মোরে বারে বারে ফিরালে : 
নটমজ্লার|একতাল 


আম বহু বাসনায় প্রাণপণে : 
মশ্রকামোদ|একতাল 

কত অজানারে জানাইলে : 
হাম্বীর!রপকড়া 

বিপদে মোরে রক্ষা কর : 
ইমনকল্যাণ|ঝম্পক 

অন্তর মম বিকশিত কর : 
ভৈরবাী|একতাল 

তূমি নব নব রূপে এসো: 
রামকেলী!কাওয়ালী 

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে : 
পুরবী]ধামার 


চরণধ্বান শুনি তব : 
1সম্ধৃকাঁফ'ঝাঁপতাল 


বিপুল তরগ্গ রে : 
ভীমপললশ্রী!তেওড়া 

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল : 
ভ্‌পালী|সুরফকিতাল 

1তমির দুয়ার খোলো : 
রামকেলী|কাওয়ালী 


রচনাকাল| স্ধ'ন মন্তব্ 
১৯০৫]শিলাইদহ 
” পদ্মা 
টু রি ম.গগান : 
মোরি নাঁয় 
লগন লাগরে 
ঢ$ । 
১৯০৭1শলাইদহ 
» পাঁতিসর 
» 'শলাইদহ মনলগান' 
বণ বাজায়রে 
4 মলগান : 
মূরলীধুনি শুনি 
মূলগান : 
হি. নাচত ন্রিভঙ্গ য়ে 
মূলগান : 
পা প্রচণ্ড গঙ্জন সজল 
১৯১০৮ গু 


৪১৬ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল 

৭৫ মেঘের কোলে রোদ : 
1বভাসদাদরা 

৭৬ আজ ধানের ক্ষেতে : 
সারী সুর/কাহারবা 

৭৭ আনন্দের সাগর : 
সিম্ধৃভৈরবী/তেওড়া 

৭৮ তোমার সোনার থালায় : 
লালত/আড়াঠেকা 

৭১৯ নবকন্দধবলদলসুশ'ীতলা : 
রামকেলী|কাওয়ালী 

৮০ আমরা বে'ধোছ কাশের : 
'মশ্ররামকেলী|একতাল 

৮১ অমল ধবল পালে : 
ভৈরবী!একতাল 

৮২ আমার নয়ন ভৃলানো এলে : 
দাদরা 

৮৩ জননী তোমার করুণ চরণ : 
গুণকেলী!নবপগতাল 

/৪ আজ এ আনন্দ সন্ধ্যা : 
পুরবী|তেওড়া 


/৫ বাজে বাজে রম্যবীণা : 
ইমনকল্যাণ[তেওড়া 


৬ আজ নাহ নাহ নিদ্রা : 
মশ্র সিম্ধু/কাওয়ালী 

/৭ কোথা হতে বাজে : 
সূরট|কাওয়ালন 


৮৮ আরো আরো প্রভু : 
খেমটা 

৮৯ বাঁচান বাঁচ মারেন মার : 
বাউলাষ্গ!দাদরা 


রবীক্র-৭ 


রবীজ্জসংগীত হুহ্টির ছিতীয় যুগ 


রচনাকাল|স্থান 


মন্তব্য 
১৯০৮|শাম্তিনিকেতন 

গ্ঠ ক 

এ: মূলগান : 

বহুর বজাও বংশী 

দির মূলগান : 

বাদে বাদৈ রম্য বীণ্‌ 

হিরা: মৃলগান : 

বাজরহনী স্থীয়ান্রে 

১৯০৯/শান্তানকেতন 


দ্বীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গ্রানের প্রথম কাল : রাগ|তাল 
৯০ ও যে মানে না মানা : 
ভৈরবগ|দাদরা 
৯১ ওরে আগুন আমার ভাই : 
বাউলাৎগ|দাদরা 
১২ ওকে ধাঁরলে তো ধর৷ : 
ভৈরকী/একতাল 
৯৩ গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ : 
লোকসংগ্ীতের সূর/কাহারবা 
৯৪ জগত জ.ড়ে উদার সুরে : 
ইমনকল্যাণ|তেওড়া 
৯৫ মেঘের পরে মেঘ জমেছে : 
মিশ্রাসম্ধ্/একতাল 
৮৯৬ কোথায় আলো কোথায় ওরে : 
মিশ্রদেশ/ঝাঁপতাল 
৯১৭ আজ শ্রাবণ ঘন গহন : 
গৌড়মঞ্লার/বম্পক 
৯৮% আষাঢ় সম্ধ্যা ঘাঁনয়ে : 
মিশ্র ভূপাল' 'একতাল 
৯৯. আজি ঝড়ের রাতে : 
[সম্ধু/ঝম্পক 
৯০০ জান জানি কোন আদিকাল : 
মিশ্রকেদার|কাওয়ালী 
১০১ তুমি কেমন করে গান কর : 
খাম্বাজ!কাহারবা 
১০২ “অমন আড়াল 'দিয়ে : 
মিশ্রটোড়ী|দাদরা 
১০৩.”হোঁর অহরহ তোমারি : 
কানাড়া/একতালু 
১০৪'আর নাইরে বেলা : 
মশ্র পূরবাী|দাদরা 
৯০৫ আজ বারি ঝরে : 
হাম্বীর|তেওড়া 
১০৬পপ্রভ; তোমা লাগ আঁখি : 
মন্র বেহাগ/কাওয়ালী 


৪৮ 


রচনাকাল |স্থান 

১৯০১৯/শাম্তিনিকেতন 
ডি. এ 

ক 
৮.5 

রী; 8 

9 
0: 

« শিলাইদহ 
৮ বোলপুর 
৮. 8 

৪ পি 

দি এ 

্ঠ ০ 

ছা নি 


কমিক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/ত।ল 

১০৭ এই যে তোমার প্রেম : 
'মশ্র বিভাস|কাহারবা 

১০৮ আবার এরা 'ঘিরেছে : 
আশাবরা|ঝম্পক 

১০৯ আমার মিলন লাগ : 
বাহার-বাগেশ্রী/তেওড়া 

১১০ এসহে সজল ঘন : 
মজ্লার|ঝাঁপতাল 

১১১. নিশার স্বপন টুটল রে : 
ভৈরবী|দাদরা 

১১২ শরতে আজ কোন আঁতাঁথ : 
কণর্তনাগ্গ|তেওড়া 

১৯৩"বা হারিয়ে যায় : 
মিশ্রাসম্ধু।একতাল 

১১৪ গায়ে আমার পুলক লাগে : 

বিশঝট|ন্রিতাল 

১১৫ প্রভ্‌ আজ তোমার দাক্ষণ : 
কীর্তনাঙ্গ/কাওয়ালণী 

১১৬-জগতে আনন্দ বজ্ঞে : 
সরফদা!একতাল 

১১৭ আলোয় আলোকময় : 
ভ'য়রো|তেওড়া 

১১৮ ওই আসন তলের : 
কণর্তনাঙ্গ/কাওয়ালী 

১৯৯ রূপসাগরে ডুব দিয়েছি : 
বাউলাঙ্গ/কাওয়ালী 

১২০ জাগ জাগরে জাগ সংগীত : 
দেশতেওড়া 


১২১ নয়ান ভাসিল জলে : 
শ্যাম চতুমান্লিক/একতাল 


১২২ পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে : 
মিশ্রাসম্ধ্|বাপতাল 


রবীন্দ্রসংগীত ষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


রচনাকাল/|স্থান মন্তব্য 
১৯০৯/বোলপূর 
* শান্তিনিকেতন 
» »কালিকাতা 
» শিলাইদহ 
» বোলপুর 
* শান্তিনিকেতন 
এ. ৮ 
রী. 18 মূলগান : 
প্রথম পরবর দিগারহি 
৮ ৬ মূলগান : 
পাঁপহা বোলেরে 


রবীঞ্জসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক পংখা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল 
»২৩ হয়ে তোমার দয়া যেন : 
পরজ বসন্ত/কাওয়ালী 
১২৪ দাঁড়াও মন অনন্ত বদ্ধাণ্ড : 
ভমপলশ্রী/চৌতাল 


৬২৫ মহারাজ এঁক সাজে এলে : 
বেহাগ|ঝাঁপতাল 


১২৬ জনন তব বীচন্র আনন্দ : 
বন্দাবনী সারংতেওড়া 


১২৭ কার মিলন চাও : 
শ্লীীতেওড়া 


১২৬ নিভৃত প্রাণের দেবতা : 
পুরবী!একতাল 

১২৯ কোন আলোতে প্রাণের : 
বাউলাঞ্গ!কাহারবা 


১৩০ জাগে নাথ জোছনা রাতে : 
বেহাগ|ধামার 


১৩১ আজ এই গম্ধাবধুর সমীরণে : 
পরজ-বসম্তান্রিতাল 

১৩২ আজ বসম্ত জাগ্রত দ্বারে . 
'মশ্রবাহার|ন্রতাল 

১৩৩ তুমি এবার আমায় লহো : 
বাউলাঙ্গ|দাদরা 

১৩৪ আবন যখন শ.কায়ে বায় : 
জয়জয়দ্তী/একতাল 

১৩৫ এবার নীরব করে দাও হে : 

কানাড়া|বিলম্বিত 'ন্রতাল 


১০০ 


রচনাকাল|গ্থান 


মল্তবা 


১৯০৯/শাম্তিনিকেতন 


১৯১০ , 


মূলগান : 
এরি অব আনন্দ 


মূলগান : 
মেরে দুন্দ দল সাজে 


ম্‌লগান : 
জয় প্রবল বেগবতী 


মুলগান : 
তনু মিলন দে পরবর 


মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধ 
অনহ্ঠান উপলক্ষো 
রচিত । মৃূলগান 
আছে মনে হয়। 


মূলগান: 
আজ রঙ্গ খেলত 


ক্লামক সংখা গানের প্রথম কালি £ রাগ|/তাল 

১৩৬ বিব যখন নিদ্রা মগন : 
বেহাগ/একতাল 

১৩৭ সে যে পাশে এসে বসেছিল : 
খাম্বাজাতেওড়া 

১৩৮ তোরা শুনি্সান ক : 
1সম্ধ্‌ বাঁরোয়া]যৎ 

১৩৯ কবে আমি বাহির হলেম : 
ইমনকল্যাণ|তেওড়া 

১৪০ আমার খেলা যখন 'ছিল : 
মিশ্রমজ্লার|দাদরা 

১৪১ চিত্ত আমার হারালো : 
মজ্লার|কাহারবা 

১৪২*যতবার আলো জবালাতে : 
কামোদ|একতাল 

১৪৩ বজ্জে তোমার বাজে বাঁশ' : 
কাহারবা 

১৪৪"দয়া দিয়ে হবে গো মোর : 
ভৈরবী!একতাল 

১৪৫ ধায় যেন মোর সকল : 
ঝিশঝট|ঝম্পক 

১৪৬ আমারে যদ জাগালে : 
বম্পক 

১৪৭ আরো আঘাত সইবে : 
বিশঝট|যং 

১৪৮ এই করেছ ভালো নিঠ;র : 
ইমন]একতাল 

১৪৯ 'বিশ্বসাথে যোগে : 
ভৈরবী|কাহারবা 

১৫০ যেথায় তোমার লুট : 
বাউলাঙ্গ|দাদরা 

১৫১ আবার এসেছে আবাঢ় : 
মঙ্লার/দাদরা 

১৫২ হে মোর দেবতা, 
ইমনকল্যাণ]একতাল 


রচনাকাল|গ্থান 


রবীন্দ্রসংগীত সৃ্টির দ্বিতীয় যুগ 


মল্তব্য 


১৯১০/বোলপুর 


১০১ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাঙ্গ/তাল রচনাকাল|গ্ধান মন্তব্য 
১৫৩ হে মোর চিত্ত পৃণ্য : 

প্রভাতঈ|দাদরা ১৯১০/বোলপুর 
১৫৪ যেথায় থাকে সবার অধম : 

ভৈরবী|দাদরা 2 
১৫৫ উীঁড়য়ে ধবজা অভ্রভেদী : 

টোড়ী-ভৈরবী/কাহারবা » গ্রোরাই 
১৫৬ সীমার মাঝে অসীম : 

ছায়ানট! একতাল ০ এ 
১৫৭ তাই তোমার আনন্দ : 

মিশ্র কাফী!দাদরা ঠা 
১৫৮ ওরে মাঝি ওরে আমার : 

শ্রী/একতাল ” বোলপুুর 
১৫৯ জীবনে যত পূজা ; 

ভৈরবাী|তেওড়া!রূপকড়া রি 
১৬০ একটি নমস্কারে প্রভ্‌ : 

ছায়ানট|একতাল সি 
১৬১ জাগো নির্মল নেত্রে : 

হাম্বীর|চতুমান্রিক একতাল ১8 
১৬২ প্রভ্‌ আমার 'প্রিয় আমার : 

কেদার/একতাল ৮. 
১৬৩ রানি এসে যেথায় মেশে : 

মিশ্রললত/একতাল » শান্তিনিকেতন 
১৬৪ আজ 'নিভয় 'নাদ্ুত : 

বেহাগ[/কাওয়ালী * » 'ীশলাইদহ 
১৬৫ খোলো খোলো দ্বার : 

ইমন|কাহারবা 8 
১৬৬ কোথা বাইরে দূরে : 

ঝম্পক $ ঠ 
১৬৭ আজি দাঁখন দুয়ার : 

কাহারবা চি; 
১৬৮ আমরা সবাই রাজা : 

বাউলাঙ্গ|দাদরা ঠা. 
১৬৯ আমার প্রাণের মানুষ : 

বাউলাঙ্গ|দাদরা ঠা ০2 


১০২ 


রবীন্দ্রসংগীত হ্টির দ্বিতীয় যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগগ/তাল রচনাকাল|স্থান 
১৭০ তোরা যে যা বাঁলিস ভাই : 
বেহাগ|দাদরা ১৯১০|শিলাইদহ 
১৭১ আজি কমল ম্‌ক্‌ল : 
মশ্র বাহার[ন্রতাল 
১৭২ মম চিত্তে নাতি নৃত্যে : 
কাম্মীরী|খেমটা 
১৭৩ বসন্তে কি শুধু : 
লোকসংগীতের সুর[তেওড়া 
১৭৪ 'বিরহ মধুর হল আজি : 
বেহাগাকাওয়ালী ৮. ৮ 
১৭৫ যা ছিল কালো ধলো : 
বাউলা্গ|দাদরা ৮ 
১৭৬ আহা তোমার পঙ্গো প্রাণের : 
তালমনত গান গা ঠ 
১৭৭ আমার সকল 'নয়ে বসে : 
দাদরা ৮ 
১৭৮ আমি রূপে তোমায় : 
ন্রিতাল €... % 
১৭৯১ আমি তোমার প্রেমে : 
ভৈরবী|দাদরা 9.8 
১৫০ ভোর হল 'বিভাবরা : 
কাহারবা ৬ 
১৮১ প্রথম আদি তব শস্তি : রর 
[রফান্তা গছ 
সোহনা|সু প্রথম আদ গশবর্শান্ত 


মঙ্তব্য 


ঢা ঠ্ঠ 


ঠ9 ঠ 


১৮২ 'তামর িভাবরী : . 
বেহাগ|কাওয়ালী ৮. % 1875 


ক্যায়সে কাটোগ্গি 
১/৩ তামি ডাক 'দয়েছ : 
কাঁফি|সম্ধ্‌ঃ দাদর। ১৯৯১ % 
১৪৪ ঘরেতে ভ্রমর এলো : 
কালাংড়া!দাদরা ৮ 
১৪৫ আজ কেমন করে গাইছে : 
তালম-স্ত গান টি নি 


১০৩ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ|তাল রচনাকাল |-থান 
৯১৮৬ হারে রেরেরে: 


মন্তব্য 


একতাল ১৯১১|শিলাইদহ পাশ্চাত্য সংগীতের 


১৮৭ সকল জনম ভরে ও মোর : 
তালমনন্ত গান 2 
১৮৮ উতল ধারা বাদল ঝরে : 
মিশ্রমল্লার[রূপকড়া 2 £ 
১৮৯১ আলো আমার আলো : 
তোড়ী-ভৈরবা/দাদরা রর 
১৯০ ওগো শেফালি বনের মনের : 
দাদরা ঠা 28 
১৯১ আজ প্রথম ফলের : 
কাহারবা 18 
-১৯২ আমাদের শাম্তাঁনকেতন : 
দাদরা 
১৯৩ জনগণমন আঁধনায়ক : 
কাহারবা 
১৯৪ আমার এই পথ চাওয়াতে : 
দাদরা 
১৯৫৬ কোলাহল তো বারণ হল : 
মিশ্রবাঁরোয়া|দাদরা 
৯৯৬ এবার ভাসিয়ে দিতে : 
দাদরা 
১৯৭. ঝড়ে যায় উড়ে যায়: * 
হাম্বীর/কাহারবা 
১৯৮ তম একট: কেবল বসতে : 
ভৈরবা।দাদরা ৮০ 
১৯৯ 'কেগো অম্তরতর : 
ইমনকল্যাণ|একতাল ১৯১২/শাম্তিনিকেতন 
২০০ আমারে তুমি অশেষ : 
ছায়ানট/ঝ্পক রি 
২০১ হারমানা হার পরাব : 
কাফি!দাদরা রি 


৯০৪ 


প্রভাব 


কাব্যগ্ণতি 


ভারতের 
জাতীয় সংগীত 


রবীন্দ্রসংগীত সানীর দ্বিতীয় যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল রচনাকাল|স্থান মচ্তবা 
২০২ পেয়োছ ছাট বিদায় : 
'মশ্রললিত|ঝন্পক ১৯১২/শান্তানকেতন 
২০৩ আজিকে এই সকালবেলাতে : 
ভৈরবা/কাহারবা সী 
২০৪ প্রাণ ভাঁরয়ে তৃষা হরিষে : 


দাদরা ” লোহতসমত্র পাশ্চাত্য সংগণতের 


প্রভাব 
২০৪ সুন্দর বটে তব অঞ্গদখানি : 


২০৬ তোমারি নাম বলব : 
ব্রিতাল ১৯১৩|লম্ডন 
২০৭ অসীম ধন তো আছে : 
একতাল রর রর 
২০৮ এ মাণহার আমায় নাহ : 
ইমন|একতাল এ 
২০৯ ভোরের বেলায় কখন : 
আশাবরঈন্রতাল এ 
২১০ প্রাণে খুশির তুফান : 
একতাল মি 
২১১ জীবন যখন 'ছিল ফলের : 
দাদরা 
২১২ বাজাও আমারে বাজাও : 
তেওড়া ” মধ্যধরণণী সাগর 
২১৩ জানিগো 'দিন যাবে : 
বাউলাহ্গ|দাদরা ” লোহিত সাগর 
২১৪ নয় এ মধুর খেলা : 
ব্িতাল এ পাশ্চাত্য সংগীতের 
প্রভাব আছে । 
২১৫ যাঁদ প্রেম 'দিলে না প্রাণে : 
একতাল ” শান্তিনিকেতন 
২১৬ নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে : 
ইমন-ভূপাল/একতাল "” 
২১৭ লুকিয়ে আস আঁধার রাতে : 
কাহারবা 


১০৫ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্তামক সংখ। গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 
২১৮ আমার সকল কাঁটা ধন্য : 
কাহারবা ১৯১৩/শান্তিনিকেতন 
২১৯ প্রভ্য তোমার বীণা : 
তেওড়া 
২২০ তোমায় আমায় মিলন : 
একতাল ঠা 
২২১ বসন্তে আজ ধরার চিত্ত : 
গিিলহ/একতাল ১৯১৪ ৮ 
২২২ যাঁদ জানতেম আমার : 
২২৩ রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী : 
২২৪ আমার ভাঙা পথের : ৮ কুষ্টিয়ার মখে 
বেহাগ|দাদরা পালাঁক পথে 
২২৫ আমার ব্যথা যখন : 
একতাল ” ক।লকাতা 
২২৬ কার হাতে এই মালা : 
কাহারবা ” শাম্তিনকেতন 
২২৭ এত আলো জহািয়েছ : 
ভৈরবী/ঠুত্রী রর ্ 
২২৮ যে রাতে মোর দুয়ারগুলি : 
বাগেশ্্র/দাদরা ১174 
২২৯ শ্রাবণের ধারার মতো : 
বেহাগ|দাদরা 9 
২৩০ দাঁড়িয়ে আছ তুম : 
ইমন|ন্রতাল 2৫ 
২৩১ ওদের কথায় ধাঁধা লাগে : 
তেওড়া 4 
২৩২ হাওয়া লাগে গানের : 
তেওড়া % ৮৮ 
২৩৩ আমারে দিই তোমার হাতে : 
ভৈরবা/তেওড়া গা & 
২৩৪ আরো চাই যে আরো : 
কাহারবা 


ক্লুমক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ[তাল 

২৩৫ তুমি যে চেয়েআছ: 
দাদরা 

২৩৬ তোমার পুজার ছলে : 
দাদরা 

২৩৭ আপনাকে এই জানা : 
দাদরা 

২৩৮ আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই : 
ব্হোগতেওড়া 

২৩৯ ওদের সাথে মেলাও : 
কাহারবা 

২৪০ তুম যে সঃরের আগুন : 
দাদরা 

২৪১ আমায় বাঁধবে যদি : 
কাহারবা 

২৪২ কেন চোখের জলে : 
1পল--কাঁফাদাদরা 

২৪৩ আমার 'হয়ার মাঝে : 
কীর্তনাত্গ|একতাল 


২৪৪ প্রাণে গান নাই মিছে : 
দাদরা 

২৪৫ কেন তোমরা আমায় : 
হান্বীর|কাহারবা 

২৪৬ মোর প্রভাতের এই : 
দাদরা 

২৪৭ তোমার আনন্দ এ : 
দাদরা 

২৪ তার অন্ত নাই গো : 
কর্তনাঙ্গ/একতাল 

২৪১ আমার যে সব দিতে : 
একতাল 

২৫০ এই লাঁভনু সঙ্গ তব : 
বম্পক 


৯০৭ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


রচনাকাল|প্থান মন্তব্য 


১৯১৪/শান্তিনিকেতন 


কাঁলকাতার পথে 
রেলগাঁড়িতে 


” শান্তনিকেতন 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লানক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ|তাল 

২৫১ চরণ ধাঁরতে 'দিয়ো গো : 
ভৈরবী|অর্ধ ঝাঁপ 

-২&২ এরে ভিখারি সাজায়ে : 
দাদরা 

২৫৩ সন্ধ্যা হলো গো : 
পূরবী!একতাল 

২৫৪ আকাশে দুই হাতে : 
দাদরা 

২৫৫ এই তো তোমার আলোক ধেন; : 
ঝম্পক 

২৫৬ মোর সন্ধ্যায় তাম সংম্দর : 
ইমনকল্যাণ|একতাল 

২৫৭ দ£ঃখের বরষায় চক্ষের জল : 
কাহারবা 

২৫৮ বাধা দিলে বাধবে লড়াই : 
দাদরা 

২৫১ আমি হৃদয়েতে পথ কেটোছি : 
[পল-|দাদরা 

২৬০ আলো যে যায়রে দেখা : 
কাহারবা 

২৬১ ও নিঠুর আরো 'কি বাণ : 
কাহারবা 

২৬২ স:খে আমায় রাখবে কেন : 
বেহাগ|দাদরা 

২৬৩ ওগো আমার প্রাণের ঠাকর : 
দাদরা 

২৬৪ আঘাত করে নিলে জনে : 


কাহারবা 

২৬৫ আম আর সইতে পারিনে : 
দাদরা 

২৬৬ পথ চেয়ে যে কেটে গেল : 
'ল্লতাল 

২৬৭ আবার শ্রাবণ হয়ে এলে : 
ন্রতাল 


রচনাকাল |স্থান 


১৯১৪|রা মগড় 'হমালয় 


০ 


শান্তিনিকেতন 


ক।লকাতা 


ক্লুমক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ|তাল 


২৬৮ আমার পকল রসের ধারা : 
ইমন/|ন্লিতাল 

২৬৯ এই শরৎ আলোর কমল বনে : 
কালাংড়া/রূপকড়া 

২৭০ তোমার মোহন রুপে: 
কাহারবা 

২৭১ খন তুম বাঁধাছলে তার : 
তেওড়া 

২৭২ আগুনের পরশমাণ : 
দাদরা 

২৭৩ হ-দয় আমার প্রকাশ হল : 
ছয় মান্লার তাল, ৪1২ ছন্দ 

২৭৪ পথ 'দয়ে কে যায় গো : 
তেওড়া 

২৭৫ এই যে কালো মাটির বাসা : 
দাদরা 

২৭৬ তোমার খোলা হাওয়া : 
লোকসংগীতের সুর/কাহারবা 

২৭৭ শুধু তোমার বাণী নয়গো : 
একতাল দীঘণমান্রা|ঝাঁপতাল 

২৭৮ শরৎ তোমার অরুণ : 
দাদরা 

২৭১ আমার মন যখন : 
বাউলাত্গ/দাদরা 

২৮০ এবার আমায় ডাকলে : 
ইমন|দাদরা 

২৮১ যেতে যেতে একলা পথে: 
ঝম্পক 

২৮২ মালা হতে খসে পড়া: 
দাদরা 

২৮৩ যেতে ষেতে চায় না যেতে : 
একতাল 

২৮৪ প্রাণ চায় চক্ষু না চায়: 
ন্রতাল 


৯০৯) 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


রচনাকাল/|স্থান মন্তব্য 


১৯১৪|সুরংল চার্চ-সংগীতের 


প্রভাব 


রবীন্দ্রলংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল রচনাকাল|প্থান 
২৮৫ দুঃখ যাঁদ না পাবে তো : 

কাহারবা ১৯১৪/শাম্তিনিকেতন 
২৮৬ নারে নারে হবে না তোর : 

কাহারবা সু 
২৮৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে : 

বেহাগ/একতাল ” সুরুল 
২৮৮ এই কথাটা ধরে রাঁখস : 
২৮৯ নাগো এই যে ধলা : 
২৯০ 'লক্ষ্ণী যখন আসবে তখন : 

২+৪ ছন্দ সং 2 
২৯১ মোর হৃদয়ের গোপন বিজন : 

বেহাগ|দাদরা সি, নি 
২৯২ সহজ হবি সহজ হবি : 

বেহাগ|দাদরা 7 
২৯৩ ওরে ভর তোমার হাতে : 
২৯৪ আগ্রবীণা বাজাও : 

তেওড়া র্‌ & 
২৯৫ তোমার দুয়ার খোলার : 

দাদরা ৯ 
২৯৬ ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর : 

ইমন|দাদরা 7 
২৯৭ আমার আর হবে না দের?" 

দাদরা 4 
২৯৮ মেঘ বলেছে যাব যাব : 

বেহাগ!ষৎ ৮ 
২৯৯ আপন হতে বাহির হয়ে : 
৩০০ কূল থেকে মোর গানের তরী : 

দাদরা রি 
৩০১ 'বিশবজোড়া ফাঁদ পেতেছ : 
| ভৈরবী/দাদরা ৯ 


' ৯৯১০ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল 

৩০২ সারা জীবন দিল আলো : 
একতাল 

আবার যদি ইচ্ছা কর : 
ভৈরবাকাহারবা 

অচেনাকে ভয় কী আমার : 
দাদরা 

এ দিন আজ কোন ঘরে গো : 
দাদরা 

পান্থ তূমি পাম্থজনের : 
দাদরা 

সুখের মাঝে তোমায় দেখোঁছ : 
দাদরা 

ওগো পথের সাথী : 
ভৈরবী!ঝাপতাল 


৩০৩ 
৩০৪ 
৩০৫ 
৩০৬ 
৩০৭ 


৩০১ 


৩০৯ ভেঙেছ দুয়ার এসেছ : 
ভৈরবী।দাদরা 

তুমি কি কেবলই ছবি : 
কাহারবা 

বেধনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা : 
খাম্বাজ/তেওড়া 

মন জাগো মত্গলালোকে : 
ভৈরবান্রতাল 


৩১০ 
৩১১ 


৩৯২ 


৩১৩ পোহালো পোহালো 'বিভাবরী : 
কাহারবা 

ওগো দথন হাওয়া : 
কাহারবা 

ছাড়গো তোরা ছাড়গো : 
ঝাঁপতাল 

আকাশ আমার ভরল : 
দাদরা 

ওরে আয়রে তবে মাতরে 
কাহারবা 


৩১৪ 


৩১৫ 


৩৯৬ 


৩১৭ 


রবীন্দ্রসংগীত হষ্টির দ্বিতীয় যুগ 


রচনাকাল/]স্থান মন্তব্য 
১৯১৪/পুর্‌ল 


” বুম্ধগয়া 


” বেলা স্টেশন 
” পালাঁক পথে 


” রেলপথে বেলা 
হইতে গ্রয়ায় 


"” এলাহাবাদ 


?) 


১১১ 


রবীন্দ্রংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ]তাল রচনাকাল|গ্থান 
৩১৮ এতাঁদন যে বসোছিলেম : 

ভৈরবা|দাদরা ১৯১৫|সূর্‌ল 
৩১৯ তোমায় নতূন করে পাব : 

কাহারবা দি 
৩২০ চোখের আলোয় দেখোছলেম : 
৩২১ ওগো নদী আপন বেগে : 

একতাল ” রেলপথে 
৩২২ ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে : ম।;লগান £ 

ভ্রিতাল ” শান্তিনিতেন এঁরমা সৰ 

বন অমুয়া 


মন্তব! 


৩২৩ আমাদের পাকবে না চুল : 

লোকসংগীতের সুর|দাদরা ৮ 
৩২৪ আমাদের ভয় কাহারে : 

লোকসংগীতের সর[দাদরা 
৩২৫ ভালোমানৃষ নইরে মোরা - ও 

লোকসংগীতের স:র|দাদরা ৭.৮] 
৩২৬ ধারে বম্ধু ধারে : 

অখণ্ড ছয় মাত্রার তাল 
৩২৭ তুই ফেলে এসেছিস কারে : 

ভৈরবা|দাদরা ৭... £ 
৩২৮ হবে জয় হবেজয়: 

বাঁপতাল ৮ 
৩২৯ আমার একটি কথা : 

ভৈরবী!দাদরা 7. 
৩৩০ বসন্তে ফুল গাথল - 

হাম্বীর|দাদরা মা 
৩৩১ কোন খ্যাপা শ্রাবণ : 

ছায়ানট|দাদরা 7 
৩৩২ আমার 'িশীথ রাতের : 

বাণেশ্রী|দাদরা|কাহারবা ৮. ৮ 
৩৩৩ কাল রাতের বেলা গান 

ভৈরবী|দাদরা %... ৬. 


আছ 
শচ 


7 হাস্যরসের গান 


৯১১২ 


রবীন্দ্রসংগীত হ্যহ্ির দ্বিতীয় যুগ 

ন্লামক সংখা] গ্রানেব প্রথম কলি : রাগ/তাল 
৩০৪ আজ আলোকের এই : 

দাদরা ১৯১৫|শান্তিনিকেতন 
৩৩$ নিশিদিন মোর পরানে : 

গাম্ধারী তোড়ী/ত্রিতাল 
৩৩৬ রাহ রাহ আনন্দ তরন্গ : 

'ন্রতাল 


রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 


”.. ». মঞলগান : মুরলিয়া 


ইহ ন বজাও শ্যাম 
৩৩৭ তূমি কোন পথে যে এলে : 


দাদরা 
৩৩৮ আমি পথ ভোলা এক : 
দাদরা 
৩১ যখন পড়বে না মোর পায়ের : 
লোকসংগীতের সুর[দাদরা 
৩৭০ এইতো ভালো লেগোঁছল : 
কাহারবা » . .» কীর্তন ও বাউলের 
৩০১ তরীতে পা দিহীন : মিশ্রত রুপ 
দাদরা ১৯১৬|শাম্তিনিকেতন 
৩৪২ তোমার হল শুর: আমার : 
কাহারবা ».. » পাশ্চাত্য সংগীতের 


প্রভাব 
৩৪৩ গানের সুরের আসনখানি : 


কাহারবা 

৩9৪ আমারে বাঁধাঁব তোরা : 
দাদরা 

৩৪৫ ওরে আমার হৃদয় আমার : 
দাদরা 

৩৪৬ এমাঁন করে যায় যদ দিন : 
তেওড়া 

৩৪৭ ভুবন জোড়া আসনখান : 


তেওড়া 
৩১৮ দেশ দেশ নাঁন্দত কাঁর : 


হাদ্বীর/একতাল ১৯১৭/শান্তিনিকেতন 
৩১৯ ব্যাকুল বকংলের ফলে : ৮... 
নবতাল 
১১৩ 


ববীন্দ্র-৮ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ|তাল 

৩৫০ 'দ:য়ার মোর পথ পাশে : 
নবতাল 

৩৫১ কাঁপিছে দেহলতা থরথর : 
একাদশী 

৩৫২ যে কাদনে "হয়া কাঁদিছে : 
নবতাল 

৩৫৩ একদা তম প্রিয়ে : 
অর্ধঝাঁপ 

৩৫৪ মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন : 
তেওড়া 

৩৫৫ আম যখন তার দুয়ারে : 
কাহারবা 

৩৫৬ ভেঙে মোর ঘরের চাবি : 
লোকসংগীতের সংর|দাদরা 

৩৫৭,ও দেখা দিয়ে যে চলে : 
৫1৫ ছম্পদ 

৩৫৮আি বিজন ঘরে : 
বে্হাগ!একতাল 

৩৫৯"ওহে সূন্দর মরি মা : 
আড়ানা!বাহার!কাহারবা 

৩৬০ কাল্নাহাঁসর দোল দোলানো : 
দাদরা 

৩৬১ সে কোন বনের হাঁরণ : 
দাদরা 


৩৬২ কেনরে এই দ:য়ারটুক; : 
ভেরব!একতাল 


৩৬৩ অশ্রুনদীর সুদূর : 
পরবাঁ।একতাল 

৩৬৪. জাগরণে যায় বিভাবরণ 
বেহাগড়া/কাহারবা 


১১৪ 


রচনাকাল|স্ধান মন্তব্য 


১৯১৭|শান্তিনকেতন 


” শান্তনিকেতন 


১ 99 


দনেন্দ্রনাথের 
পোষা হরিণ সাঁওতালের। 

মেরে ফেলে-_সেই 

উপলক্ষে রিং 

"... ৮”... কাবর বড় মেগেণ 
মৃত্য উপলক্ষে রাত 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগ 
ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : র।গ/তল রচনাকাল|স্থান 
৩৬৫৬ কোন পন্দর হতে আমার : 
'মশ্রবারোয়া!দাদরা 
৩৬৬ আমার সকল দহ5খের : 
ভমপলশ্রী/কাহারবা 
৩৬৭ তম একলা ঘরে বসে : 
ন্রতাল 
৩৬৮ পান্রখানা যায় যাঁদ : 
দাদরা 
৩৬৯ ছিল যে পরানের : 
একতাল 
৩৭০ মাটার প্রদীপখান : 
ন্রিতাল 
৩৭১ আকাশ জুড়ে শুনিনু : 
বেহাগ/কাহারবা ১৯১৮-১৯, শান্তীনকেতন 
৩৭২ দিনগুলি মোর সোনার : 
দাদরা 
৩৭৩ জীবনমরণের সীমানা : 
বেহাগ/র্পকড়া 
৩৭৪ পাঁখ আমার নীড়ে : 
ভৈরবা!দাদরা 
৩৭৫ আমি তারেই খখজে : 
দাদরা 
৩৭৬ ওই বুঝি কালবৈণাখী : 
কাহারবা 
৩৭৭ আমার জঁ্ণ পাতা : 
তেওড়া 
৩৭৮ মোর বীণা ওঠে কোন সরে : 
ভৈরবী]াব্রতাল 
৩৭১ আমার বেলা যে যায় : 
খাম্বাজদাদরা 
৩৬০ লব না মোর : 
৮৮ [দাদরা ১৯১৯/শাঁন্তীনকেতন 
৩৬১ আজ সবার রঙে রঙ : 
দাদয়া 


মন্তব্য 


১৯১৮|শান্তিনিকেতন 


১১৫ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল রচনাকাল|স্ধান মন্তব 
৩৮২ আমার 'দিন ফুরালো : 
দাদরা ১৯১৯/শান্তিনিকেতন 
৩৮৩ এবার রাঁওয়ে গেল : 
দাদরা 
৩৮৪ আমার আঁভমানের বদলে : 
দাদরা 
৩৮৫ বাঁহরে ভূল হানবে যখন : 
দপিল]দাদরা ১৯১৯-২৩, শান্তিনকেতন 
৩৮৬ অরূপ বীণা রুপের আড়ালে : 
ভৈরব|কাহারবা 
৩৮৭ বসন্ত তোর শেষ করে.দে : 
কাহাববা 
৩৮৮ চোখ যে ওদের ছ-টে : 
দাদরা 
৩৬১ এখনো গেলনা আধ।র : 
[ন্রতাল 
৩৯০ মাধবী হঠাৎ কোথা হতে : 
দাদরা 


১৯৬ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 
১৯৯২১-১৯৪১ 


এবার আমরা পযলোচনা করব রবীন্দ্রসংগীত সষ্টর তৃতীয় বা শেষ যুগের । 
এই যুগকে আমরা প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির যুগ বলতে পারি যেখানে 
রবীন্দ্রসংগীত অন্যান্য সব সংগীতের প্রভাব মস্ত হয়ে নিজ বোঁশন্ট্ের দাবীতে 
আপনাকে সমপ্রতিষ্ঠত করেছে । এই যুগকে স্বচ্ছন্দে প্রকৃত রবীন্দ্রুসংগীতের 
মৌিলক সঘ্টির যুগ বলা যেতে পারে । 
এইসময়কার রাঁচত কবির গানের একাঁট তালিকা প্রণয়ন করা হ'ল ও এতে যে- 
চমস্ত গানে কবির সৃষ্টির বিশেষ বোশিষ্ট্য,?বশেষ করে এই যুগের রচনার বোঁশষ্ট্য 
প্রকাশ পেয়েছে তাদের অন্তভযন্ত করা হয়েছে । এই যুগের গানের তালিকা প্রণয়ন 
করতে গিরে আমাকে কতকগ্যীল বশেষ অসুবিধার সম্মখীন হতে হয়েছে । 
প্রথমন, অনেকসময় দেখা যায় যে একই গান 'বাভন্ন সময়ে 'বাভন্ন নাটকে 
ব্যবহৃত হয়েছে ও তার ফলে অনেক গানের প্রথম রচনাকাল 'িনর্ণয় করা দুরূহ 
হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অস্বধা হ'ল, গানগুঁলর রাগ নির্ণরে। সকলেই জানেন 
যে প্রথম যৃগে রচিত রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও তালের উজ্লেখ থাকলেও পরবতর্থ 
যুগের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তা আর রাখতে চানান। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে 
গয়ে হীন্দরাদেবীকে 'তাঁন 1লিখোছলেন : “গানের কাগজে রাগ-রাঁগণীর 
1নর্দেশ না থাকাই ভালো । নামের মধো তকেরি হেত থাকে, রূপের মধ্যে না। 
কোন রাঁগণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই । কী গাওয়া হচ্ছে 
নেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম । নামের 
! সত্যতা দশের মুখে । সেই দশের মধ্যে মিল না থাকতে পারে । কলিষ:গে 
শুনেছি নামেই মাান্ত কিন্তু গান চিরকালই সত্য যুগে ।” --১৩ই জানযয়ারা, 
১৯৩৫ । রী 
সংগীত চিন্তা, পৃ. ২৪৫। 
এরপর 'তাঁন আরো বলোছিলেন, “আমার আধ্যানক গানে রাগ তালের উল্লেখ না 
_খাকাতে আক্ষেপ করোছিস । সাবধানের বিনাশ নাই। ওস্তাদরা জানেন আমার 
গানে রূপের দোষ, তারপর যাঁদ নামও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়**** 
জুন, ১৯৩১। 
শৈষযূগ্থের গানগুলির তাল যাঁদও বা গান শুনে বা স্বরালাপ দেখে 
নর্ণর করা সম্ভব, িম্তু তাদের রাগ শনর্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার । 
কারণ এই যুগের গান আঁধকতর কাব্যধমর্ণ হয়ে উঠেছে ও এখানে রাগ-রাঁগণা 
ও গানের কাব্যাংশ এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে আছে যে তার মধ্য থেকে 
[বিশেষ কোনো রাগ-রাগিণীকে খাজে নেওয়া এক দ:ঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ॥ 
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রবীন্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


তাছাড়া অধিকাংশ গানই পুরোপুার কোনো একটি রাগের উপর 'ভাত্ত করে 
রচিত হয়নি--গানের কথা ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাতে নানা রাগের 
স্বররূপ এসে মিশে গেছে । সতরাং সব ক্ষেত্রে গানের রাগ নির্ণয় করা সম্ভব 
হয়নি বা তার চেষ্টাও করা হয়নি । 

তৃতীয়ত, এই ষুগের গানগুলকে প্য়ি অনুসারে ভাগ করাও এক কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার--কারণ একই গান হয়তো একই সঙ্গে পূজা, প্রেম, খাত বা রাগ- 
সংগীতের পায়ে পড়ে । 

কাব্যধমাঁ বিশিষ্ট রচনা ছাড়াও এই যুগে কাবর বিশেষ সৃষ্টি হল নত্য 
নাট্যগুলি । কথা, সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে এগুলি হল এক অনবদ্য সৃষ্টি । 

এই যুগের বেশীর ভাগ গান রচিত হয়েছে শাম্তানকেতন আশ্রমের নানা 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ; তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল নানা নাটকে 
প্রযুক্ত গানঃ তাদের মধ্যে আছে নৃত্যনাট্য ও খত অনূম্ঠানে ব্যবহৃত গানগীল। 
এছাড়া পুরবী, বাঁথিকা, মহূক্না ইত্যাদি স্বতন্ত্র কাব্যভত্ত কিছু গানও আছে। 

এইবার আমরা এই যুগের সংগাঁত-স্‌ষ্টিকে পধাঁয়ক্রমে আলোচনা করব। 

১। ভাঙা ও রাগাশ্রয়ী গান : 

এই যুগে ভাঙা গানের সংখ্যা খুবই কম, কারণ এই সময়ে অন্যদের আদশে' 
সংগ্ীতরচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক সংগীত সংষ্টিতে আঁধকতর আগ্রহী । 
ভাঙা গানের মধ্যে এই যুগে হিন্দ-স্থানী গান ভাঙা ৫টি গান ও কর্ণটিকী 
সংগীত ভেঙে রচিত কয়েকটি গানের কথা উজ্লেখ করা যেতে পারে । কিন্ত 
এই যুগের ভাঙা গানগঁলিকে পযাঁলোচনা করলে আগের যুগের ভাঙা গান 
গুলির সথ্গে এদের প্রকৃতি ও মেজাজের 'বাভল্লতা সহজেই নজরে পড়বে । 
উদাহরণস্বরূপ আমি মিঞামল্লার রাগে রচিত বোলোরে পপৈয়ারা” গানাঁটির 
উপর 'ভীত্ব করে রচিত “কোথা যে উধাও হল' গানাঁটর কথা উল্চেলেখ করতে 
চাই। পাঁণ্ডত ভাতখণ্ডের ৪€নং ক্লুমক প.স্তকমািকা গ্রদ্থে মূল গানটির 
স্বরালাপি রয়েছে--কিন্তু মূল গানটির সম্গে ভাঙা গানটির ঘাঁদ তূলনা করা যায় 
তবে দেখা যাবে স্বরগত ভাবে, মেজাজে, গায়ক ও লয়ের 'দিক দিয়ে দ7ট গানের 
মধ্যে স্তর পার্থক) রয়েছে । মূল গানটি দ্রুত ন্রিতালে নিবদ্ধ, ভাঙা গানাঁট 
যঁদও আড়াঠেকাতে বাঁধা হয়েছে, কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই গানটি মনত 
ছন্দে গাওয়ার নিয়ম । এর গাতিও অপেক্ষাকত মন্থর । এর মধ্যে যে তানের কাজ 
রয়েছে তা খেয়ালের তান নয়, বাংলা টপ্পা অঙ্গের । "ঘন ঘন গুরু গর 
গরজিছে*--এই অংশের সরারোপে যেন গদ্যকাঁবতা ও কথকতার আমেজ আসে। 
ভরাবাদরে' অংশে কোমল ধা ব্যবহৃত হয়েছে যা মিঞামজ্লার রাগে ব্যবহার হয় না” 
মনে হয় যেন এখানে মিঞামজ্লার স্বররূপের মধ্যে কানাড়া বা আড়ানা অঙ্গের 
স্বরূপ অন:প্রবেশ করেছে। রবান্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য, কথা ও সুরের সাম্জস। 
এই গানেও সংস্পন্টভাবে বিদ্যমান ও তা উধাও, অংশের সর প্ালোচনা, 
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করলেই বোঝা যাবে। উধাও" কথার মধ্যে সূরও যেন এই স্বরাঁবন্যাসে উধাও 
হয়ে গেছে : 


৩ 


৮ 
পা পাস ছা 


উ 








ধা ০০০1০ ও 

আমরা জানি যে মিঞ্ামল্লার রাগের দুটি নিষাদের পর পর ব্যবহারের একটা 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাকে মিঞা অগ্গ বলা হয়ে থাকে । এই মিঞা অল্োর স্বর- 
1বন্যাস 'ঝরো ঝরো নামে” এই অংশে খখজলেই পাওয়া যাবে : 


৩ 5 
1 ণধা ণধা ণধা | ধা না সাঁ সা 


0০ ঝ০ রো০ ঝ০ | রো০ নাও মে 


বস্তুত এই গানাট এমন আঁভনব ও মৌলিক সূন্টি যে, এই গানটিকে কেউ 
কৈউ রবিমল্লার বলে আভাহিত করে থাকেন। 

অন্যান্য ৪টি ভাঙা গান,বথা “বন্ধু রহো রহো সাথে” অশ্রুভরা বেদনা" এসো 
শরতের অমল মহিমা” ও “কার বাঁশী নিশাভোরে' গানগুল সম্বন্ধেও এই কথাই 
সমভাবে প্রযোজা । এই সমস্ত গানে মলগানের রুপান্তর বা নবজন্ম ঘটেছে। 
আগের যুগের ভ।ঙা গানগুলিতে সাহত্যে না হোক, সুরের দিক দিয়ে মূল বা 
গানের যে ছায়া বা প্রভাব ছিল,এ যুগের ভাঙা গানে তাও অনেকাংশে অন্তরহত। 
তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যুগে তান ধুপদাত্গ গান না ভেঙে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যলয়ের খেয়ালাঙ্গ গানকে ভেঙে গান তৈরাঁ করেছেন । 
এটাও তাঁর ভাঙা গান সম্বন্ধে মনোভাবের একটা পাঁরবর্তন সূচিত করে। 
কম্ত্‌ এই যৃগে দক্ষিণী গান ভেঙে তান যে কট গান রচনা করেছিলেন তাদের 
সঙ্গে হিম্দূস্থানী ভাঙা গানের কিছুটা পার্থক্য আছে বা পার্থক্য রাখতে 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বলে মনে হয় এবং এরূপ অনুমানের কারণ কাঁ তা বলতে 
চেষ্টা করছি। 

যে-সমস্ত 'হন্দ:স্থানী গান ভেঙে ববীন্দ্রমাথ তাঁর গান রচনা করোছলেন, 
তদের এই ভাবেই সৃষ্ট করেছিলেন যাতে তাদের মধ্যে মূলগানের সুরের বা 
কোথাও বাণণীর প্রভাব থাকলেও তাদের গায়কীতে হিন্দ্‌স্থানী গানের ঢং চলে 
শাআসে ও যেন এই গানগৃলির মধ্যে পুরোপুরি বাঙালীয়ানার ছাপ থাকে। 
আমরা এমন কোনো নজীর পাই না, যেখানে রবীন্দ্রনাথ তার রাগাঁভাত্তিক বাংলা 
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গান ও তার মুলগানগল একই ওস্তাদকে দিয়ে গাওয়াতে চেষ্টা করেছেন । 
কিন্তু এই দক্ষিণী ভাঙা গানগুলির বেলায় যরি গান শুনে এই গানগ্যাল 
ভেঙেছিলেন অথাৎ শ্রীমতা সাবিব্রীদেবী কৃষ্ণাণ, তাঁকে দিয়েই ভাঙা গানগলিও 
গাইয়েছিলেন ও তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে দিয়ে এই গানগ্ল গাওয়াবার 
উৎসাহ বোধ করেননি । এক্ষেত্রে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, ভাঙা 
গানগুলিতেও রবান্দ্রনাথ মূল দাঁক্ষিণী গানের ফিছ-টা ঢং বা আমেজ রাখতে 
চেয়েছিলেন । সেইজন্যেই বোধ হয় এই ভাঙা গানগুলি মূলগানের গ্রায়িকা 
শ্রীমতী সাবিন্লীদেবী কৃষ্কাণকে দিয়েই গাওয়াতে চেয়েছিলেন । ওনং স্বরাবিতানে 
শ্রীমতী সাবত্রী দেবীর মুখ থেকে শুনে তার গায়কী সমেত 'নীলাঞ্জনছায়া, 
গানটির স্বরলাপ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজমদার করেছেন । সে গানাট পর্যালোচনা 
করলেই দেখা ঘাবে যে এই গানটিতে দাঁক্ষণ ঢং-এর গায়কী ও স্বরাবন্যাস প্রযুত্ত 
হয়েছে ও যতদূর জানা যায় এই ঢং-এ সাবিল্লীদেবী রবীন্দ্রনাথের আমলে এই 
গানাঁট ও অন্যান্য দক্ষিণী ভাঙা গানগলি। বিশেষ করে “বেদনা 1ক ভাষায় রে? 
গানাঁট পাঁরবেশন করতেন । 

এখানে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজূমদার কৃত “নীলাঞ্জন ছায়া” গানটির অংশাবশেষের 
স্বরলাপ নীচে দেওয়া হ'ল : 
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9 ০০০ না ০ 


শেষযগে রাগ-রাঁগ৭শর উপর 'ভীত্ত করে রচিত তাঁর গানে আর একটি 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়-_-সেঁট হ'ল রাগ-রাঁগিণীর স্গে লৌকিক সংরের মিশ্রণ । 
এর ফলে এইসব গান সরের দক দিয়ে সমম্ধতর হয়ে উঠেছে ও গানগুলিতেও 
একটা বৈচিন্ন্যের ভাব এসেছে । উদাহরণস্বরূপ এই যুগে রচিত বষসিংগীত 
মনে ক দ্বিধা রেখে গেলে চলে" গানাঁটির কথা উল্লেখ করা যায়। মিশ্র ইমনে 
বাধা এই গানাঁটতে বর্ষণক্লাম্ত সন্ধ্যার যে রূপ ফুটে উঠেছে সণ্চারীতে “আকাশে 
উাঁড়ছে বকপাঁতি বেদনা আমার তাঁর সাথী”-তে হংসবলাকার সগ্চরমান পাখার 
ছন্দে এই রাগাশ্রয়শ গানে হঠাৎ যেন নিয়ে আসা হয়েছে অনেকটা কীর্তনের ঢং। 
শ.ধু তাই নয়, “আকাশে উড়ছে বকপাতি' এই অংশে সুর যেন একই স্থানে অথাৎ 
গাম্ধারে 'স্থিতিলাভ করে আকাশের 'বিরাট ব্যা্তিকেই প্রকাশ করছে । 


[ গা গরা সরা-গা ] 
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আবার কোনো কোনো লোকসংগীতের সুরে রচিত গানে রাগ-রাগণীর মিশ্রণ 
ঘটানো হয়েছে । উদাহরণস্ববূপ তপতগ নাটকে প্রয্স্ত “দনের পরে দিন যে 


১২৯ 


ববীক্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গেল" গানটির কথা উজ্েখ করা যেতে পারে । লোকসংগীতের সুরে রচিত এই 
গানাটতে সণ্চারীতে পায়ের ধ্বান গণি গাঁণ* অংশে পরজ রাগ যেন হঠাৎ এসে 
এই গানে অন:প্রবেশ করেছে : 


মশীলালা।পা পা-্ষা।পা পা ন্দা।লানাশা 
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হপাদা-া|।-শাশা শা নানা শা সাসাঁ রা? 
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মখ্না -সাঁ-না। দা -পাশ্া পাপা -্দা।দা দা শা! 
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[পা পানা পাপা -্সার্সনা না দা 


গাল শিক লা গে ০ 


দা পাক্ধা পা দা-শা। শা -7া-া 
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«এ বেলা ডাক পড়েছে" বাউলাত্গ গানের সণ্ারীতে 'এ বেলা মন যেতে চায়কোন 

খানে নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে অংশটিতে বেলাশেষের ভাবাঁটকে ফুটিয়ে 

তোলার জন্যে লেগেছে সান্ধ্যকালীন গের ইমনকল্যাণ রাগের সূর : 
সা]সাসা-রাগা শাশা|গা গা শাগা 7াশারা শ চি! 
এবে লা ০ ম০ নং যেতে ০ চা০ ০০ ৩ রয় 
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রবীন্দ্রসংগীত স্যষ্টির তৃতীয় যুগ 
গা-রা “মাস "রা-গা ॥ সাশা সা সা-রা) 


কো ০ ০ন]| খা ০ ০ নেও ০ এা। বেলা ০ 


পাপাপাশা পা-শাপা।পাপাশা 
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[পান্ধষা-ধা পাশা ্ধা্গা মালা 


স ০ নু ধা ০০ নে ০ এ 


এইর;প দরবারী গানের সঙ্গে লৌকিক সরের মিশ্রণে বহুদিনের ব্যবহারে িছ;টা 
জীর্ণ রাগ-রাঁগণশর মধ্যে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন এলো ও জীবনীশান্তর 
সণ্ার হ'ল। এই মিশ্রণের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায় দিল'প- 
কুমার রায়ের কাছে তাঁর মতামত এইভাবে ব্যস্ত করোছলেন : 

প্রাকৃত বাংলার সহযোগে বাংলা ভাষার প্রকাশ শান্ত বেড়েছে অজন্র--রঙে 
ঢঙে কত ব্যঞ্জনায়। আর এ সম্ভব হয়েছে জেনো এই গুরূচণ্ডালী দোষের 
প্রসাদেই । তারই কল্যাণে আজকের বাংলায় সংস্কৃত জীমৃতমন্বের সথ্গে প্রাকৃত 
বাংলার কেয়ুরকর্ষণ মিশে গেলো--পর হল আপন মান্য গন হল প্রিয় পাঁর- 
জন। তেমান ছিন্দ্‌স্থানী সুরে মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন ? আমি 
মানি রাগ-রাগিণর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মান রাগ-রাগিণীর পাঁর- 
চন বাঞ্নীর, কিন্তু এ যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, নকল করতে নয়।' 

আগের যুগ থেকেই যে রাগাভীত্তক গানগুলকে কাব্যমণ্ডিত করার ও রাগ- 
রাগিণণীকে গানের ভাব পাঁরস্ফুট করার কাজে লাগাবার নীতি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ 
করেছিলেন-_এ যুগের রাগাশ্ররী গানে; হোক তা পূজা, কাত বা প্রেম পষাঁয়ের 
_-তা আরো পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে । উদাহরণস্বর্‌প, এ ষুগে ভীম- 
পলগ্রী রাগ 'ভিত্বিকরে রচিত 'ষাঁদ হায় জীবন পূরণ নাই হোলো,কানাড়াতে, “আমার 
জাপন গান' বেহাগে, আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে” বা ইমনে “এসো গো 
জেলে দিয়ে যাও গানগুির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানগলিকে 
বশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই গানগ্লিতে উীক্লাঁখত রাগগুলর শাস্তীর 
দ্বনরূপের চাইতে রাগের অন্তীর্নীহত রস বা ভাবর;পের ওপর আঁধক "ভাত 
করে এইগুলি গড়ে উঠেছে ও রাগগুলিকে গানের কাব্যাংশের প্রয়োজনে 
এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাদের আলাদা ভাবে সনান্ত করার কোনো উপায় 
থাকে না, প্রয়োজনও হয় না। রাগামশ্রণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল এই 
বৃগে রচিত গ্রীক্মের প্রখর তপন তাপে" গানাটি। পর পর ৪টি রাগ-_ষথা, ভীম- 


৯৩ 


রবীন্দ্রমংগাতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


পলল্রী, ম.লতানঃ ভৈরবী ও পটদীপ রাগ এসে এই এই গানে মিশেছে ও গ।নের 
ভাবের সম্গে সামঞ্জস্য রেখে এইভাবে রাগগহাীল এসে পরস্পরের সঙ্গে গলাগাঁল 
করে মিশে আছে যে এদেরকে আলাদা ভাবে সনান্ত করার কথা মনেই হয় না, শুধু 
গানের বাণ অন্তাননীহত ভাবটি যেভাবে ফ:টে উঠেছে তাই আমাদের মনকে 
নাড়া দিতে থাকে, রাগ-রাগিণীগীলর কথা মনেই আসে না। 

কি-ভাবে এই গানে ৪ট রাগের মিশ্রণ ঘটেছে তা গানটির অংশাঁবশেষ স্বর- 
'লাঁপ করে দেখানো হ'ল :-- 


[ মজ্জঞা ] ॥ 
1| জ্ঞারাসা ণ্যাসামা!মপা-জ্মা-পমা ম্পালাশা! 
- ভমপললশ্রী 
প্রখর ত প ন তা ০০০০ পে০০ 
॥পাপাশা'প্মাজ্ঞামাঃপানাশা সাঁ শশা! 
- পটদশপ 
বাহ র্‌ হয়েছি ক বে০ কা ০ র্‌ 
[দ্ষাপা-জ্ঞা।দ্সা পা-্দাদ্ধা-পা-া [শালা [1] 
ৃ -ম:লতান 
খোলো ০ |খো লো ও দ্বা ০ ০:9০ ০ র- 
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বু কে বাণ )জে আশা০ হী ০০ )না০০ ০ 


]সা-রাজ্ঞা | হজ্ঞামা দ্যা [সান শা! 


- ভৈরবশ 
ক্ষণ ণ- ম|র মর বী ০০ ণা ০০ 


রবীশ্দ্ুনাথ বলেছেন, “ভৈরবী যেন সংগাঁবহীন অসীমের চিরাঁবরহবেদনা”-_ 
এই অংশের সুরারোপ যেন সেই বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রচনা করোছিলেন । 'তাঁন তাঁব 
গানের ভেতর কোনো আীরিন্ত অলগকরণ, যথা--আলাপ, "বস্তার বা তানবাট 
ইত্যাদি জুড়ে দেবার স্বাধীনতা কোনো শিল্পীকে দেনীন। সেজন্যে 
অনেকের কাছে তাঁর গান বড় নিরাভরণ লাগে ও তাঁরা তাঁর গানে আঁতরিত্ত 
অলগকারাঁদ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকেন । এই বিষয়ে কাঁবর 
কাছে দিলীপকূমার রায় প্রদ্ন তুললে, তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন : 
পৃহন্দ,স্থানী সংগণীতকার তাদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা 


৯৭৪ 


রবীন্দ্রসংগীত স্ষ্টির তৃতীয় যুগ 


যে চেযোছলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে 
গেলে সেটা নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারেনা, কারণ দরবার কানাড়া তানা- 
লাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় না। কিন্তু আমার গানে তো আম 
নেরকম ফাঁক রাঁখাঁন যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আম কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব ।” 

িম্ত নানা প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখোমাখ হয়ে তান শেষষূগে কিছু 
গন রচনা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ি করে প্রাক্ষপ্ত না করে গানের ভেতরই 
তান ও বিস্তার গ্রাঁথত করে গানকে সমন্ধতর ও বৌঁচন্র্যশীল করে তোলা যায় 
ও এরূপ গানের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই ধ্‌গে রচিত শুভ্র প্রভাতে উাঁদল 
কল্যাণী শুকতারা" গানাঁট। 

এর অংশাবশেষের স্বরালাঁপ নীচে দিয়ে আমার বন্তব্যকে পাঁরস্ফুট কবতে 
চেষ্টা করবো : 
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স্বদেশী সংগীত 


শেষষ্‌গে রবাশ্দুনাথের স্বদেশী গানের সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে ও এই 
সময়ে রচিত যে কয়টি স্বদেশী গান আমরা পাই, তাদের প্রকৃতি-ও স্বাদ আগের 


১৭৫ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


যুগের ্বদেশণ গ্রানের চেয়ে ভিন্নতর ও এদের স্বদেশ গান না বলে উদ্দীপনা বা 
আত্মজাগরণের গান বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হবে । 

এই যুগের উজ্লেখযোগ্য স্বদেশী বা উদ্দীপনার গানের নমনা হ'ল : 
সর্ব খবতারে দহে তব ক্রোধদাহ, 
শুভ কর্মপথে ধরো নিরভ'য় গান, 
ওরে নূতন যহগের ভোরে, 
এখন আর দোর নয়, 
চলো যাই চলো যাই, 
সঙ্কোচের 'বিহৰলতা; 
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা, 

এর রআঁধকাংশ গানই কাঁব বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রচনা করেন । ১নং গানটি 
রচিত হয় লাহোর জেলে ষতাঁন দাসের অনশনে মৃত্যুকে উপলক্ষ করে ও পরে এই 
গানাটি তপতী নাটকে য্ক্ত হয়। ২নং গানাঁট, শোনা যায়, কবি রচনা করেন 
কাঁলকাতা 'ব*্বাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দবস উপলক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
[বিশেষ অনুরোধে । ৬নং গানটি জাপানী যুষুৎসৃ-পালোয়ান টাকা গাকণর 
যৃযুংস-প্রদর্শনের উদ্বোধনী সংগীত হসেবে রাঁচত। «নং গানটি ১৯৩৭ সালে 
কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেনিং কোরের কূচকাওয়াজেব উপযোগী করে রচিত 
হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, মধ/ষূগেয় শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানে 
ভারতের ভৌগোলিক সামা পার হয়ে সারা বিশ্বকে ভারতের প.ণাক্ষেত্রে একযোগে 
মানবের কল্যাণের জন্যে আহ্বান করোঁছলেন ও তাঁর ওইসব গানে সর্বভারতে 
প্রচলিত রাগ-রাগিণীকেই পুনরায় প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন । 

িম্তু এ যুগের গানগুলি দেশাত্মবোধক হলেও, এগ্যাল আর স্বদেশ 
ব্ঞজনা বা স্বাধীনতার জন্যে জাতিকে উদ্বদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-_এইসব 
গানগাঁল হ'ল আত্মজাগরণের গান, উদ্দীপনার গান । 

এথানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বঙ্গভগ্গ আন্দোলনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত থাকলেও রবাঁন্দ্রনাথ পরবত্ণকালে গাম্ধীজণ প্রবর্তিত স্বদেশী 
আন্দোলন থেকে কিছুটা সরে এসোঁছলেন। কিম্তু তাই বলে জাতীয় জীবনে 
যখনই শাসকগোষ্ঠী কোনো আঘাত হেনেছে তখনই কাঁব তার প্রাতবাদে মুখর 
হয়ে উঠেছেন । তবে সে-প্রতিবাদ হয়তো আগের যুগের মতো 'সবসময়ে সংগীতের 
ভিতর 'দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি । 

জালয়ানওরালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ, 
মোঁদনীপুরের হিজলী জেললর বন্দীদের 'নিয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ের মাঠে 
মনহমেন্টের পাদদেশে অন্যাষ্ঠত সভায় তাঁর দৃপ্ত ভাষণ, ইংরেজ অপশাসনেব 
পবরহম্ধে তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ “সভ্যতার সংকট” ও ইংরেজ শাসকদের চণ্ডনপীতির 
প্লাতবাদে তাঁর অসাধারণ কাঁবতা “ভগবান তাঁম যুগে যূগে দূত পাঠায়েছ 


১৬ 


উকি ডি ী-35-165-৩1 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীক্ন যুগ 


বারে বারে'--তাঁর জব্লম্ত দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু “তান লক্ষ্য 
করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে সভাীমিতি করে প্রাতিবাদ জানানো এবং 
ভারত সরকারের কাছে আবেদন করার 'দিকে দেশবাসীর যতটা ঝোঁক ততটা 
কিন্তু চেষ্টা নেই নিজেদের এবং দেশের উন্নাতাঁবধানের দিকে । 'তাঁন উপলাষ্ধ_ 
করেছিলেন প্রকৃত শিক্ষায় যাঁদ দেশবাসারা 'শাক্ষিত না হয় ও নিজেদের উপয্ত 
করে গড়ে তূলতে না পারে তবে বাইরের এই আন্দোলনে তাদের কিছ; উপকার 
হবে না। এই ধারার আন্দোলনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি করে যা পাওয়া যাবে, 
তাও সাঁত্যিকার পাওয়া হবে না ও তা পেলেও তাকে ধরে রাখা যাবে না'। 'তান 
ঠিকই বঝেছিলেন : “ীবদেশশ রাজা চাঁলয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ 
হইয়া উঠিবে তাহা নহে ।” 

তখনকার রবান্দ্রনাথের 'বাভন্ন লেখা থেকে একটা জিনিস স্পন্ট হয়ে ওঠে যে 
তান জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত থেকেও গতানুগাঁতক রাজনীতির 'বিরোধিতা 
করেছেন । তাছাড়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করতে সবরকম 
আনন্দকে বিসর্জন 'দিয়ে জীবনকে শুন্ক করে সংগ্রামে নামতে হবে, এটা রবীন্দ্র- 
নাথ কখনই মানতে চানান। তিন আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে 
দলীপকমার রায়ের কাছে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্যন্ত করোছিলেন : “এটা 
আম 'কিছতেই ভেবে পাইনে নিরবচ্ছি্ন রাজনীতির চচাঁতেই কী করে দেশ উদ্ধার 
পেতে পারে। [শজপ, সাহত্য, বিজ্ঞান, নাচ? গান এদের ণক কিছুই দাম নেই ঃ 
আনন্দকে অপাঙ্ক্তেয় করে রেখে এমন ক চত্বর ফল লাভ হবে বাঁঝনে। 
দেশের আঁস্থ মঙ্জায় আনন্দকে চাঁগিয়ে তোলো তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, 
এমনকি রাজনীতিক দিক থেকেও ।” 

এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও 'তান ছান্লছাত্রীদের নিয়ে শিজ্পকলা -সৃষ্টির 
কাজে নিযুক্ত 'ছিলেন বলে তাঁকে দেশবাসীর কাছ থেকে অনেক বিদ্রুপ ও কটাক্ষ 
সহ্য করতে হয়েছিল । এই প্রসণ্গে শ্রীশাম্তিদেব ঘোষ তাঁর বই রবাশ্দ্রসংগীত 
গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন : 

ননকোঅপারেশনের পরের কথা । কলকাতায় খুব ধরপাকড় চলছে । আশ্রমে 
খবব এল বাসম্তী দৈবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে." একখানি বেনামী চিঠি 
এল কাঁবর নামে, তাতে লেখা আছে--দেশে আগুন লেগেছে আর আপানি গান 
গেয়ে বেড়াচ্ছেন 2--আমাদের তখন গানের ক্লাস চলছিল । সংগীত-অধ্যাপক 
(প্রান্তন ) পণ্ডিত ভণমরাও শাস্ত্রীকে কাব এসে বললেন, “পাণ্ডতজী, এই দেখন 
মামার নামে আভযোগ এসেছে আমি গান গ্রাই কেন ? তাআমার ত আর কোনো 
গুণ নেই-_তাঁর সেই আক্ষেপই পরে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অনন.করণাঁয় ভাষায়__ 

সময় কারো যে নাই ওরা চলে দলে দলে 
গান হায় ডুবে যায় কোন কোলাহলে ॥ ] 
--রবীন্দ্ুসগণত, শান্তিদের ঘোষ 


৯২৭ 


ববীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ব্যান্তস্বাতন্ত্যবোধ, ব্যন্তিস্বাধীনতা সমাজের নূতন ও শঙ্খলাবদ্ধস্বরূপ ॥ 
সামাজিক চেতনা ও সমাজের প্রতি স্তরের লোকের প্রাতি মমত্ব ও কল্যাণবোধই 
তাঁর কাছেপ্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে হয়েছে ও সেই যূগের দেশাত্মবোধক 
গানের মধ্যেও এই ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায় । ফলে, এই সমস্ত গান সামাঁয়ক 
উত্তেজনার উধ্রবে উঠে চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও এইসব 
গানের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি । এইসব গানে দেশবাসীকে 
সণ্কোচ জড়তা পাঁরহার করে গঠনম.লক কাজে আত্মনিয়োগ করার একটা আহ্বান 
এসেছে । 

এইসব আত্ম-উদ্দীপনার গানে কাঁব সাধারণত আর লোকসংগীতের সুর 
প্রয়োগ করেনান। তান সরারোপে রাগ-রাগিণীর ওপরই নিভভ'র করেছেন। 
অবশ্য “ব্যথ প্রাণের আবর্জনা” গানটি ছাড়া । এই যুগে তাঁর সমস্ত গানেই 
কাব কথা ও সংরের একটা সার্থক মিলনের চেম্টা করেছেন এবং তাতে সফলতা 
লাভও করেছেন। এই কথা ও সরের সামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর শেষষুগের সব 
গানেই ফুটে উঠেছে--হউক তা রাগ্াভন্তিক, গণসংগীঁত বা প্রেম বা ধরসংগীত। 
এই যূগে রচিত স্বদেশী গানগযীলও তার ব্যাতিরুম নয় । 

ওষে নূতন যুগের ভোরে” গানটিতে সকালবেলাকার ও জাগরণের হীত্গত 
থাকায়, এতে সকালবেলায় গেয় আশাবরাী বলে ব্যবহৃত হযেছে । 'শুভ কর্মপথে 
ধর 'ীনভ'য় গানে ক্লাম্ত জাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ” অংশের সুরারোপ লক্ষ্য 
করলেই দেখা বাবে ণবদীর” অংশের স্‌রারোপে যেন কিছুকে আঘাত করে 
ভেঙে ফেলার প্রচ্ডতা : 


1 সরা -সাঁরা রা “তব লাজ্ঞাশা [ 
দ০ -র: ণ-বি দীরণও০ 


“সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্লোধদাহ' গানাঁটর “দর করো মহারদ্ু যাহা মুগ্ধ 
যাহা ক্ষুদ্র অংশের স:রে যেন প্রচণ্ড গাঁতবেগ অন:ভব করা বায় । 


ঘা গাঁলাল মা 
প,* ০ রক রো০ মহা ০ রং দ্র 
[গর্পা পাল | গাগা [গাঁগাঁল 


যা০ হা০ মুগ ধ০ বাহাণ০ 


রাঁশাসা 
ক্ষ, দূ দু 


এইভ্যবে এই ধারার গানের কথা ও স্মরের কণ্ঠের মিলনের বহন দষ্টাম্ত 
উপস্থাপনা করা যেতে পারে । 








৯৮২ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


এই যুগের লোকসংগীত ও কীর্তনাম্গ সুরে রচিত উজ্লেখযোগা রবান্দ্ু- 
সংগীতের একটি তালকা নীচে দেওয়া হলো : 


আনমনা, আনমনা : কীর্তনাত্গ 
পৌৰ তোদের ডাক দিয়েছে : লোকসংগীতের সূর 
দিনের পরে 'দিন যে গেল : বাউলাৎগ 
ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার : লোকসংগতের সুর 
যখন মণ্লিকাবনে : কীর্তনাত্গ 
আমার প্রাণের মাঝে সুধা . কীর্তনাত্গ 
যা'ছিল কালো ধলো : বাউলাঙ্গ 
আমি মারের সাগর : সারী গানের সুর 
আগুন আমার ভাই : বাউলাতগ 
ওরে মন যখন জাগালনা রে : বাউলাষ্গ 
পাগলা হাওয়ার বাদল 'দিনে : বাউলাঞ্গ 

১২ তোমরা যা বলো তাই বলো : কীর্তনাত্গ 

১০ আমি কান পেতে রই : বাউলাধ্গ 

১৪ মেঘের কোলে কোলে : বাউলাৎগ 

১৫ ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা : বাউলাৎগ 

১৬ রোদনভরা এ বসন্ত : কীর্তনাত্গ 

১৭ আজি এ নিরালা কঞ্জে : » 

১৮ পরানো জাননা চেয়োনা : » 

১৯ ক.্ণকাঁল আম তারেই বাল : কাব্যসংগনী৩-মশ্রকীর্তনের সর 
এটা লক্ষ্য করবার যর এই যে, রবীন্দ্রনাথ ষে-সমস্ত গান লোকসংগীতের 
নুরে বেঁধেছেন তা বেশনীর ভাগ ক্ষেত্রেই ববাভম্ন নাটকে প্রব-স্ত হয়েছে । 

বাউল গানের কথা নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। প্রথম থেকে এই 
যগপ অবাধ বাচত বাউলাঙ্গ গান পযাঁলোচনা করলে এটা স্পন্ট বোঝা যাবে যে 
এই ধারার গান ধীরে ধীরে অন্তমুখী হয়ে উঠে খাঁটি বাউল গানে পাঁরণত 
হয়েছে৷ তাঁর স্বদেশী বাউল গানে যে নাচের মাতন ও প্রাণের উচ্ছৰাস ছিল 
তা ধীরে ধীরে কমে এসে এধুগের বাউল গানগহালর মখ্য আবেদন প্রকাশিত 
হলো কাঁবসতার অন্তরবাণসতে ও তার উৎক-স্ট উদাহরণ হলো : “আমার প্রাণের 
মানুষ আছে প্রাণে" মিন ঘথন জাগাঁলনারে' “আম কান পেতে রই" সদশ 
গানগুলি। 

বাউলর৷ সহাঁজনা ধর্মমতের পক্ষপাতী । তারা নজেদের ভিতর গজের মনের 
মানুষ অর্থাৎ ভগবানকে খুজতে চেস্টা করেছে। বাউলদের ধর্মের ষে মুল 
কথা “যাকে জানবার সেই পরমপ[ুরুষকেই জানো” সেটাই যেন সার্থক রূপ পেলো 
রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে বা 'মন যখন জাগাঁলনারে' গান- 
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১২৯ 
রবীন্দ্র-৯ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


গাঁলতে। অবশ্য শেষষুগে কীর্তন ও বাউল গানের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র ধারার 
সংষ্টি হয়োছল তা কীর্তন সম্বন্ধে আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করা যাবে। 
তাঁর শেষষগে রাঁচত কীর্তনাঙ্গ গান সম্বন্ধে এইটুক; বলা চলে যে, তাঁর 
সংগতস্ান্টর বেশ কিছ; আগে থেকেই কীর্তন গান রচনায় স্বকীক্পতা প্রকাশ 
পাচ্ছিল, কারণ এই ধারার গানে চিরাচরিত রাধাকের প্রেম বিষয়ে আবদ্ধ না 
রেখে বেশ কিছ পূজা পধাঁয়ের গান কীর্তনাত্গ স:রে বে'ধেছিলেন । কিম্তু এর 
মধ্যে তাঁর শাম্তনিকেতনে বাসকালীন রচিত কার্তনাঙ্গ গানে আর একটি 
নতন বোশষ্ট্য প্রকাশ পেলো । 
এর অগে কীর্তনা্গ সরে কোনো খতুসংগীত ( গীতাঞ্জাল'র 'শরতে আজ 
কোন আঁতাঁথ” ) ছাড়া রচনা করেনান, িন্তু এবার তান প্রকৃতিকে নিয়ে রাঁচিত 
গছ গানে কীর্তনাঙ্গ সুর আরোপ করলেন-_যথা “তোমরা যা বলো তাই 
বলো" বা “আমার মাঁজলকাবনে' প্রভাত গানে । 
এছাড়া তাঁর কীর্তনা্গ গানে আর একাঁদক থেকেও বোঁশত্ট্য দেখা দিলো । 
তাঁর আগের যূগের রচিত কীর্তনাঙ্গ গানের কলিগুলিতে একই সুরের 
পুনরাবত্ত দেখতে পাওয়া যায়, 1িম্তু পরবতাঁকালে রচিত অনেক কীর্তনাগ্গ 
গানে সুরপ্রয়োগের এই রাত তাঁন পারহার করেছিলেন ও তাতে সংরের বৈচিত্র 
ও 'বিভিদ্ন 'বন্যাস দেখা যায় প্রত্যেকটি কলিতে ৷ দ"্টাম:স্বরূপ* “আজ এ 
1নর।লা কপ্রে” "পরানো জানয়া চেযোনা" প্রভৃতি গানগুলির কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে । 
কাঁবর শেষজীবনে বাংলার গনজস্ব সুর ও ঢঙে রচিত আর একটি নত্‌ন সষ্টর 
প্রকাশ দেখা দিল, যাকে শ্রীষন্ত শান্তদেব ঘোষের মতে, রাবীন্দ্রুক কীর্তন বা 
রাবাঁন্দ্রক বাউল বলা যেতে পারে । এই সৃস্টি কীর্তনের আখর ইত্যাদি বাজ 
ও বাউলের প্রভাব যুন্ত। এ গানগুলি হলো কান ও প.বর্বত্গের বাউলদেব 
সুরের মিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ ধারার গান । 
দ্টান্তস্বরপ উল্লেখ করা যেতে পারে : 
১ ওরা অকারণে চণল--৪ মাত্রার ছন্দ 
২ আমার ক বেদনা সে কি জান--৩ মাত্রার ছন্দ 
৩ যেতে মেতে চান্রনা যেতে_ ঝাপতালের ছন্দ 
৪ লহ লহ তুলে লহ--তেওড়া তালের ছন্দ 
কীর্তন ও বাউলের নিশ্রণের প্রসঙ্গে আর একাঁট গানের কথা উজ্লেখ করা যায়, 
তা হলো : এই তো ভালো লেগোছিল' । 
সৃতরাং দেখা যাবে যে প্রথমে চিরাচারত কীর্তনের ধারা অবলম্বন করে গান 
রচনা শুরু করলেও, শেষে রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানকে এমন এক রূপ দিয়েছেন যা 
তাঁর একান্ত নিজস্ব । আগেই বলা হয়েছে যে প্রথমযগে রচিত ধর্ম বা বর্গ 
সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সরের দক 'দিয়ে তার পূবস্রীদের মোটামহ 


১৩০ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


ভাবে অন:সরণ করেছেন--কিম্তু মধ্যযহগে ধর্মসংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই 
প্রভাব থেকে অনেকটা মাক্ত হয়ে নিজস্ব অন্তকের আকতির পাঁরচয় দিতে শর 
করেছেন এবং সুরে ও তালে নেই সেই ধুপদী প্রভাব এবং গানের বাণও ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের সেই গোচ্ঠীবদ্ধতা থেকে অনেকটা মস্ত । আমরা মধ্যয্‌গে পেলাম গাঁতাঞ্জাল, 
গীঁতসাল্য ও গীতালনর রাগসম্মত অথচ কাব্যমাণ্ডত বিশিষ্ট ধমসংগণত-_তাঁর 
ধর্মসংগীঁত ধীরে ধীরে পূজা পর্যায়ের গানে রূপান্তাঁরত হলো । 

কিন্তু জীবনের শেষপর্বে রচিত ধর্ম বা পজা পযয়ের গানকে রকান্দুনাথ 
আরো এক ধাপ এগয়ে নিয়ে গেলেন । শেষষুগে তান রাগাঁভীত্তক গান ছাড়াও 
তার পূজা পধায়ের গান দেশী বা লোকসংগীতের স:রের প্রয়োগে বাঁধলেন। 
অবশ্য এর সূচনা মধ্যযুগ থেকেই হয়োছল। 

এই যূগে বাউল এবং কর্তনের সর তাঁর ধর্সংগীতকে বিশেষভাবে 
আশ্রয় করেছে ও শুধু সুরেতেই নর, গানের কথাতেও উপাঁনষদের বাণী ছাড়াও 
বাউল ও বৈষব ধর্মের প্রভাব বহুল পাঁরমাণে পরিলাঁক্ষত হয়। উদাহরণস্বর-প, 
নধ্যযুগের শেষভাগে রচিত বাউলাজ্গ পূজা পরাঁয়ের গান 'আমার প্রাণের 
শানুষ আছে প্রাণে” ও মন যখন জাগাঁলনারে' বা এই ষুগে রচিত “মামি কান 
পেতে রই” ও পূজা পযরের কীর্তনাত্ গান “তোমার সংরের ধারা ঝরে যেথায় 
হার পারে" বা “সানার না বলা বাণনর' গানগুঁলর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । 

শেষযুগে “রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবান বা জীবনদেবতাকেও বিষ্বপ্রকণত এবং 
প্রেমিকার মধ্য দিয়েও উপলাধ্ধ করেছেন । তাঁর এই দ্বৈতলীলায় বৈষ্ণবকবিদের 
অনুবৃপ গ্রেমবেচিত্রয প্রকাশিত হয়েছে । যে সত্তা প্রেমিকার প্রেমের অনন্ত 
মাধূর্যে ধরা দিরেছে, সে সত্তাকেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রুপবৈচিন্র্যের মধ্যে 
উপলম্থি করেছেন” । --+'সংরের গরু, আময় সেন ও নশলিমা সেন । 

এই সময়ে ভগবদভাঁগ ও মানাঁবক প্রেমান্‌ভূতি তাঁর ধর্মসংগীতে বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই অঙ্গাঁত্গভাবে জড়িয়ে ও মিশে আছে । বিবজীবনের সথ্গে মানব- 
জীবনের যে এক্য ও 'নাঁবড় সম্পর্ক আছে সেই অনুভাতিৰ আনন্দ বা উপ- 
লাষ্ধতেই তাঁর মন পাঁরপূর্ণ। তাঁর এই জীবনদশ“ন কাব অনুপম ভাষায় শ্রীমতী 
মেত্রেয়ী দেবীর কাছে এইভাবে ব্যাখ্যা করোছিলেন : 

“ভোর বেলার আমার আকাশের মিতা যখন আমায় আলোর ধারায় স্নান 
কাঁরয়ে দেয় তখন আমি চৈম্টা কার আমার নিজের থেকে দুরে সরে যেতে। 
আমাদের মধ্যে দ:টো “আন” আছে -দুটো মানুষ, একজন লোভে ক্ষোভে শোকে 

£খে আনন্দে বিষাদে সর্বদাই দোদ-ল্যমান । আর একজন যে বড়ো “আমি” সে 
এ সমস্তের অতাঁত, সে স্থির আপনাতে আপাঁন সম্পূর্ণ অথচ ঢাকা পড়ে থাকে 
সেই বড়ো সন্ভাটাই। এরই বিষয়ে আমি বলোঁছ মানুষের দুটো রূপ, একটা 


তার বশেষ রূপ, আর একটা তার 'ি*বরূপ। সেই বিদ্বরূপেই সে অসীমের সঙ্গে 
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এক। আমি যাল্লা করে বেড়িয়েছি সেই ছোটো আমিটার থেকে দ্‌রে যেতে, তা না 
হলে এই ক্ষাণক সুখ দুঃখ আবিল তূচ্ছতায় ঢাকা পড়ে যেতে চায় আমার মধ্যে 
আমার অতাঁত সেই অমর অজেয় আত্বা। সে বড় ভগ্নানক ক্ষতি। সেই বড়ো 
সত্তার মধ্যে দূঢ় ভাবে সত্য ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হতে পারলে মান:ষের আর কোনো 
ভয় থাকেনা । যখনই কোনো কারণে চঞ্চল হই তখাঁন বুঝতে পারি আমার 
সাধনা সম্পূর্ণ হয়ান। তাই আমি ভোর বেলায় স্যোকে বসে প্রত্যহ চেম্টা 
করি, সেই ছোট আমিটার থেকে দ্‌রে যেতে । 
“আম কোনো দেবতা স:'স্ট করে প্রার্থনা করতে পাঁরনে, ?নজের কাছ থেকে 
নিজের যে মনৃত্তিঃ সেই দুলভ মণুন্তর জন্যে চেস্টা করি।” 
স্মংপতে রবীন্দ্রনাথ” প্‌. ২৪৪-২৪%৫ । 
কবি উপলাষ্ধ করেছেন সমগ্র সৃষ্টি জ্‌ড়ে অনাঁদ সংগীত ধনিত হয়ে বরে 
চলেছে ও সে-সংগীতের ধারা জগৎকে প্লাবিত করে তাকে 'বাভন্ন সৌন্দর্যে 
আভাঁষন্ত করে তুলেছে । সে ধাঁনর সেই আঁভব্যান্তর আনন্দে কবি যোগ দিতে 
1বশেষ উৎসুক : 
তোমার স:রের ধারা ঝরে 
যেথায় তাঁর পারে 
দেবে কিগো বাসা আমায় একাটি ধারে 
আম শুনব ধর্নি কানে 
আঁম ভরব ধ্বান প্রাণে 
সেই ধ্বাঁনতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ৷ 
--এই গানাঁটিতে কাঁবির সেই মনোভাবই ব্যন্ত হয়েছে । 
“কোথাও সুরের বেদনায়, কখনওবা সুরের আনন্দের মধ্য দিয়েই কাঁবর আত্ম 
ণনবেদনের গানগযীল জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অনাঁদ বিচ্ছেদ, অসীম বিরহকে 


দর করার পথে যাল্লা করেছে।” সুরের গৃবহ, আমিয় সেন ও নশীলগা সেন। 
এই যূগে রচিত 
তোমার আমার খ্রই বিরহের অন্তরালে 


কত আর সেত; বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে । 

তব যে পরাণ মাঝে গোপনে বেদনা বাজে 

এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে । 
গানাটতে উপরোন্ত মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য 
ও সংগীতে মত্য:র প্রাতি একটা বিশেষ দম্টভঙ্গৰ অনুসরণ করেছেন দেখা যায় । 
তিনি অনন্ত মহাজীবনে বিবাসণ, সূতরাং পাঁথবীর সংখদহ$থকে তানি চরম 
প্রাপ্তি বলে মনে করতে পারেন না । মৃত্যাও তাঁর কাছে সে মহাজীবনের পথে 
একাঁট তোরণ বা বাঁক মান্ত এবং এই 'বশেষ ভাব গহপ্রবেশ নাটকে উপস্থাপিত 
“জশীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে” ও “কেনরে এই দ;য়ারটংক্‌ পার হতে সংশয়” 
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গান-দ:টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । 

আমরা মতাকে চিরাচারত ভয়ালর:পে দেখতে অভ/স্ত। কিন্তু রবান্দ্রনাথের 
চোখে মতত্যু সম্পূর্ণ অন্য রুপে ধরা পড়েছে । তাঁর উপলাষ্ধতে-_- 

মৃত্য বড়ো সূম্দর বড়ো মধুর | মৃত:)ই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে । 
জীবন বড়ো কঠিন, সে সবই চায় সবই আকড়ে ধরে; তার বজ্রম:স্ট ক:পণের 
মতো, কিছুই ছাড়তে চারনা। মৃতম্ই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে তার 
আকর্ষণকে আলগা করেছে, মৃ৩0ই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার 
পাযাণ-স্থতিকে বিচলিত করে । 

এইসময়কার পূজা পযাঁয়ের গানের সুর ও গঠনপ্রণালীর দিকে পক্ষ্য 
করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এতে নেই ধ্রুপদী চালের ও ভার ভারা তালের 
অবলম্বন, অবশ্য এর সূচনা তাঁর মধ্যগের পুজ।র গানেই হয়েছিল । এই ধুগের 
এই ধারার গানে তার আরো সহজ ও সরলতম রূপ পেয়েছে । 

আগেই বল৷ হনেছে যে, এই যুগের ধর্ম বা পূজা পষয়ের গান আগের 
যুগের মতো শুধু রাগাভীন্তক আগকের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে না, লোক- 
সংগীত ও কীর্তনকে আশ্রন করেও প্রকাশ পাচ্ছে । 

এই ঘুগে তাঁর ধম" বা পূজা পর্যায়ের গানে কাঁবর হয়তো একটা বিশেষ 
দুষ্টভগ্গী আছে, ঘা হরতো স্াহত্যগতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । কম্ত্‌ 
গ্রানের মাধ্যমে তার প্রকাশ শুধু কোনো একটা 1বশেষ আঁঙ্গকেই আর আবদ্ধ 
নয় ও তা থেকে একটা জানিস স্পন্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ তার সংগীতস-ষ্টিতে 
এমন এক স্তরে পেছেছেন যেখানে এই ধারার বা কোন ধারার গান রচনায়ই 
তাঁকে বিশেষ কোনো আঁঞ্গকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না। সেখানে তিনি যে- 
কোনো আঁ্গকের মধ্যে যেকোনো ধারার গান রচনা করতে পারেন, তবে তাতে 
সব সময়েই একটা বিশেষ আদর্ণ অনুসৃত হয় এবং তা হলো কথা ও সুরের 
সাথথক সমন্বয় । 


প্রেমসংগীত 


কাঁবর শেষষুগের গ্রানকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তভ্ন্ত করার অস- 
[বধার কথা আগেই বলা হয়েছে ; কারণ একই গান হয়তো প্রেম, পুজা, খত ব 
রাগসংগীতের পধাঁয়ে পড়ে । 

নিছক দৌহক প্রেমের উপর 'ভান্ত করে অবশ্য কাঁবর প্রেমসংগীত কোনো- 
দিনই রচিত হয়ান। কৈশোর বা যৌবনে রাঁচিত প্রেমের গানে যাঁদ কিছুটা 
দোহক পরমের অবলম্বন হয়েও থাকে পরবর্তাঁকালে প্রকৃতির সৌরভ এবং 
ভগবংচেতনার সঙ্গে মিশে তা এক হয়ে গেছে। প্রেমিকা প্রকৃতি ও ভগবানের 
সমম্বয়ে তাঁর মানস প্রেয়সী গড়ে উঠেছে । সেই প্রেরনীর দৌহক সৌন্দর্যের 
আকর্ষণের চেয়ে তার মনের মাধুরী কবির কাছে আঁধক প্রিয়, যেজন্যে এই 
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যুগের প্রেমসংগীতকে অনেকক্ষেত্রেই পূজার গান বলেও গণ্য করা চলে এবং 
সেক্ষেন্রে প্রেম ও পূজার গানের তফাত করা বা তাদের মধ্যে প্রভেদের সমারেখা 
টানা কঠিন। 

কিছুটা রাগাভীত্তক ও নৈবণান্তক প্রেমের গানের নম-না আমরা পাই : 

“বাণ মোর নাহ 
স্তথ্ধ হাদয় বছায়ে চাহিতে শুধু জান, 
বা পরজে 
“ওগো স্বগ্নস্বরাঁপণণ তব আভসারের পথে পথ 
স্মতর দীপ জহালা 
সদৃশ গানে এবং প্রেম ও পুজা এই দুইয়ের সমন্বয়ের সার্থক রচনা হিসেবে : 
মম দুঃখের সাধন 
যবে কারন: নিবেদন 
নয়নজলে 
শুভ লগন গেল চলে 
প্রেমের আভিষেক কেন হলনা তব নয়নজলে 
যাঁদ 'দতে বেদনার দান 
আপনি পেতে তারে অমত ফলে' 
গানখানির উল্লেখ করা ষায়। 

“দুঃখবেদনার দান নিবেদন করে প্রাতদানে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে তার 
বেদনার দান যাঁদ প্রাতানবোদত হয় তবে বেদনা 'বানময়ের দ্বৈতলীলার দঃ 
মণ্থনের থেকে অমৃত লাভ হবে ।” 

-্*€সংরের গর আমিয় সেন ও নালা সেন। 
উপরের গানে এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে । এই গানাটকে রবান্দ্রনাথ নিজেই গীত- 
বিতানের প্রেম অংশে যত করেছেন, কিন্তু পুজার গানের পধাঁয়ে তাকে 
অন্তভ্ন্ত করলে খুব একটা অসঙ্গত কিছু হতোনা । 

এ যুগে সুরারোপিত “কৃঞ্কলি আমি তারেই বাল" গানখানিকে কাব্য- 
সংগীতের পযয়ে প্রেমসংগণীত বলা যেতে পারে । 

তবে শ্যামা ও 'চন্রাঙ্গদা নৃতযনাট্যে আমরা এমন গকছং গান পাই যেখানে তাঁর 
প্রেমের গান এ নৈর্বযান্তিক স্তর থেকে নেবে এসে 'কিছ-টা মানাঁবক সাধারণ স্তরে 
নেমে এসেছে ও যা সাধারণ মানবিক প্রেম ও পূরুষ-রমণীর পরস্পরের প্রত 
আকর্ষণ ও অনুরাগকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে | উদাহরণস্বরূপ, শ্যামা নত্য- 
নাট্যের “আমার জীবনপান্র উচ্ছলিয়া”? “ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে' 
গানের কথা উল্লেখ করা যায়। 

নত্যনাট্য চিন্রাঙ্গদার 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে', 'আমার অঙ্গে অথ্গে কে 
বাজায়” বা “রোদনভরা এ বসম্ত” গ্রানগ্ীলর কথাও উল্লেখ করা বায়। এই- 
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রবীন্দ্রসংগীত স্ুষ্টির তৃতীয় যুগ 


সব গান যাদও বা কিছটা দৌহক প্রেমের উপর ভিত্তি করে রাঁচিত, কিন্তু তা 
হলেও তার অনুপম কাবা ও অতুলনীষ সুরসম্ভার নিছক 'দৈহিক প্রেম-উপলাঁব্ধ 
থেকে আমাদের মনকে অনেক উধের্ব নিনে যার ; উদাহরণস্বরূপ “আমার জীবন 
পান্ন উচ্ছলিয়া' গানটির 
পবনায় নেবার দমর এবার হলো 
প্রসন্নমহখ তোলো মুখ তোলো' 

অংশের কথা ও সংরপ্ররোগের অপূর্ব সমন্নয়ের, বিশেষ করে কোমল খিষভ? 
প্ররোগে যা ফটে উঠে তার উল্লেখ করা যার--যাতে বার নেবার আগে 
প্রেমিকার কাছে শেষবারের প্রেম নিবেদনের আকহলতা ফুটে উঠেছে, ধা আমাদের 
মনকে এক 'নাঁবড় অথ দেহাতীত বেদনার সমাচ্ছন্ন করে রাখে । 

সুরপ্রনোগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কীর্তনাঙ্গ 'রোদনভরা এ বসন্ত 
গানাঁট ছ'ড়া নৃত্যনাট্যের অন্যান্য আঁধকাংশ গানই মিশ্ররাগে বা কোনো রাগের 
উপর 'ভীত্ত করে রচিত। “আমার জীবনপান্র' গানটির সুররূপে ভৈরব-যোঁগিয়া 
রাগের আভাষ আসে । “জীবনে পরম লগনে করোনা হেলা” গানাঁট ভৈরবা, 
'আমার অথ্গে অঙ্গে কে বাজায়” গানাঁট বেহাগে ও শন ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে” 
গ্রানাট মূলতান রাগের ওপর 'ভীত্ব করে রচিত। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ রাগ 
রাঁগণীকে মনের ভাবপ্রকাশের বাহন িসোবে ব্যবহার করার ব্যাপারে 'সাঁদ্ধ 
লাভ করেছেন বলা চলে । 

এ যুগের রাঁচিত কয়েকাঁট গানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে মহাজাগতিক বা সৌরজ?তে 
এনে উপাঁস্থত করেছেন । প্রোমকা এবং প্রেমের লীলা সেখানে মহাবিশ্বের 
পটভূমিকায় উপস্থাঁপত | জগতের সীমাব বাইরে স্থাপিত এই প্রেমের গান- 
গুলির সুরের মধ্যেও যেন এই সদরের ছোঁয়াচ লেগেছে । উদাহরণস্বরূপ, 
কানাড়া রাগে রাঁচত “আমার আপন গান" ও কা?ফ-কানাড়া রাগে রচিত “বাণ 
মোর নাহ" গান দুটির কথা উল্লেখ করা ষায়। 

প্রথম গানটিতে : 
“কোখান তৃমি মম অজানা সাথা 
কাটাও বিজ্রনে বিরহ-রাতি 
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী 
তরী আমার টউলোমলো ভরা জোয়ারে । 
--এই অংশের সংর়ের পালে দ:রম্ত হাওয়ার টানে কার গানের তরী জগতের 
সীমা ছাঁড়রে নির.দ্দেণ যাত্রা করেছে । এই অংশের টলোমলো" ও “জোয়ারে” 
অংশের স্বরাবন্যাস বশেষভাবে লক্ষণীয় : 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 
[রাঁ-ারাঁ-সাঁ|রাঁ-্সরাঁরাঁ মাছ জ্ঞাঁশা শাশা | নালানশ £ 


১ পপস্প সী শপ 
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[জ্ঞাঁভ্তরমা ও মাঁ-রাঁ| সর -না শসা ধা -তণা-পাং-নপা ধপা 
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মনে হবে যেন তরাঁ সাত্যই টলমল করছে--জোয়ারের উচ্ছবাসও যেন আমরা সরে 
উপলাধ্ধ করতে পারি। 

অন্য গানাঁটতে “কবির বিরহ মহাজাগাঁতক অসীমতার পটভূমিতে মহাবিরহের 
অনন্ত আক্যাতিতে পাঁরণত হয়েছে ।" --'সূরের গুব্‌', অয সেন ও নীলম। সেন। 

“বাণণ মোর নাহি 
স্তব্ধ হদয় হাসে চাঁহতে শুধু জানি 
আম অমা বভাবরী আলোহারা 
মোঁলয়া অগণ্য তারা 
[িম্ষল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥? 

-_সংরের পাখনায় ভর করে এ যেন মহাকাশযান্রা করেছে । আগেই বলা হয়েছে 
যে, এইসময়কার গানে রবীম্দ্রনাথকোনো ধারার গান রচনাতেই আর গতান:গাঁতক 
পায়ের বা গারন-শৈলীর উপর ধরভরশপল নন । সেজন্য খতুলংগীত, রাগ- 
(ভাত্ক গান বা কণর্তনও লোকসংগীতের সুরে রচিত গান-_সবেতেই রবীন্দ্রনাথ 
প্রেমসংগীত রটনা করেছেন । উদাহরণস্বরূপ, বিতর “আজি তোমায় আবারচাই 
শৃনাবারে+ 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে, ণচানলেনা আমারে 'কি' প্রভৃতি 
গানগুলির কথা উজ্লেখ করা যায় । এঁগযীলকে আবার রাগাঁভীত্তক ৯ 
গানও বলা যেতে পারে। গ্রণঙ্মের হব ণাখের এই ভোরের হাওয়া” 'মধ্যদিনের 
বিজন বাতায়নে”, শরতের “রং আলোর কমল বনে? হেমন্তের “সে দন আমায় 
বলোঁছলে', বসন্তের “আজ দক্ষিণ পবনে' প্রভাত গানগুীলকে যুগপৎ খত 
সংগীত ও প্রেমসংগতও বলা চলে । আবার “আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে? 
'আনমনা আনমনা' বা “ডাকবনা ডাকবনা অমন করে বাইরে থেকে' গানগ্‌লিকে 
যুগপৎ কীর্তন ও লোকসংগীতের সুরে রচিত প্রেমসংগীঁত বলে গণ্য করা যেতে 
পারে । 
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ঝতুসংগীত 
এই যুগের কবির গানগুলিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ কার তবে দেখতে পাব 
যে, তাঁর বিস্ময়কর প্রাতভা খতুসংগীত ও নত্যনাট্যগুির গানের মাধ্যমেই 
বেশী প্রকাশ পেয়েছে। রী 
মধ্যয্‌গের শেষভাগ থেকে প্রকৃতিব সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার যে সাধনা 
কাবর সর হয়েছিল, এই যূগে তা পারপূর্ণতা লাভ করোছিল। এছাড়াও এই 
যুগে কাবির প্রকৃতির প্রাত মনোভাবের আর একাঁট বোশণ্ট্য হলো, প্রকৃতির ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র উপাদানের প্রাতিও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ও এর পশ্চাতে নম্নোস্ত 
কারণগুঁল বিশেষভাবে কাজ করাছল। 

“সামাজিক, অর্থনোতিক এবং এরীতহাঁসিক বহ: 'বাঁচত্র সত্তার সংমশ্রণ এবং 
সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনেব কাব্যে যে পটভমকা গড়ে উঠেছিল তাতে 
সাধারণের প্রাত তাঁর দূণ্ট নতুন করে আকন্ট হয়েছিল” ( “প্রীতির কাব 
রবীন্দ্রনাথ অমিয় সেন )। ফলে, এ যুগে যেমন সাধারণ মানুষেয় দিকে তাঁর 
দ.ষ্টি পড়ল তেমনি প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ ও আপাতদম্টিতে আঁকাণ্চিংকর 
বস্তুর মধ্যেও কাব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলেন । তাই দেখতে পাওয়া যায় যে 
কাঁবত্বের রীতিতে যে-সমস্ত প্রাকতিক উপাদান সুন্দর বলে গৃহীত হয়ে আসছে, 
তা ছাড়া বহ্‌ সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদান 'নিবেও তিনি এই যুগে কবিতা 
লখেছেন। এরই ফলশ্রুতিস্বর্প এই যূগে তাঁর খতসংগীতে গ্রীজ্ম, হেমন্ত ও 
শত খতু প্রবেশাধিকার পেল: এর আগের যুগে বষা, বসন্ত ও শরৎ খাতুই 
প্রাধান্য পেয়ে আসাঁছল--অবশ্য এই যুগেও তাঁর খতুসংগীতে বষখিতুরই 
প্রাধান্য ও বৈচিন্ন্য | 

এখানে গ্রীন্ম, শঈত ও হেমন্ত খতব উপর কাঁব যে গান রচনা করলেন তার 
সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হবে। 

গ্রীন্মখতুকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন মৌনীতাপস ও বুদ্রভৈরবের সচ্গে 
ও এব রূদ্ররূপকে অনভব করেছেন তপোবহৃশিখার ন্যায় । যে-সমস্ত গানে 
গ্রীষ্মের এই খরর.পের বর্ণনা রয়েছে, তাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছে মধ্যান্থ 
ও অপরাহে গেয় সারং ও মূজতান রাগ । উদাহরণস্বব-প, "দারুণ আঁশ্নবাণে” 
“চক্ষে আমার তৃষ্কা* ও “নাই রস নাই দারুণ দহনবেলা” গানগুলির কথা উজ্লেখ 
করা যেতে পরে । আবার গ্রীঙ্মের যে-নব গানে মধ্যাহ্ছেব এই রুদ্র ও খর 
রূপ প্রাধ্যান্যলাভ করোন তাতে অনেক সময়েই সন্ধ্যায় ও রাঁন্রতে গেয় ইমন, 
হাম্বীর, কেদার--এইসব রাগ ব্যবহার করেছেন । দ্টাম্তস্বর্প, এসো এসো 
হে বৈশাখ", “তৃষ্ণার জল এসো এসো হে", ঘধ্যদিনে যবে গান বম্ধ করে পাখি? 
“বেশাখ ছে মৌনা তাপস” গানগুলির কথা উচ্েখ করা যায়৷ 

“বৈশাখের এই ভোরের হাওরা”, মধ্যাদনের বিজন বাতায়নে" গ্রীষ্মের এই দুটি 
শ্বান বিশেষ স্বাতন্য্ের দাবী করে, কারণ এগাীল ধতুকালনন-প্রেধসংগীতের 
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পযাঁয়ে পড়ে। “প্রখর তপনতাপে' গানটি রাগ-1মশ্রণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 
কারণ এতে ভীমপলল্রী, পটদণপ, মূলতান ও ভৈরবী- এই ৪ রাগের মিশ্রণ 
ঘটেছে ও এর সম্বন্ধে আগেই ধিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । আর এট 
1বশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কাঁবকে গ্রীম্মের গানে সাধারণত ভোরের বা সকাল 
বেলাকার রাগ ব্যবহার করতে দেখা যায় না। 

শীতখতুকে রবীন্দ্রনাথ শূ্ক আসনে আসীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তূলনা 
করেছেন । শীতের যে ক"ট গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তার প্রায় সব কশটতেই 
শূন্যতার বর্ণনা (অবশ্য পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে গানাঁট ছাড়া )। শীত 
খতুরও অধিকাংশ গানে সন্ধ্যায় ও রাত্রতে গেয় রাগ ব্যবহৃত হয়েছেঃ কারণ 
রবান্দ্রনাথের কাছে শীত যেন কৃহেলী ও কয়াশায় সমাচ্ছন্ন অপরাহু বা সন্ধ্যা । 

“পৌষ তোদের ডাক 'দিয়েছে' গানাঁটিতে যেন শীতে পল্লী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত । 
“নবান্ন” উৎসবের কথাই রবান্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন ও সেজন্য পঙ্লী অঞ্চলের 
সেই প্রাণচান্চল্যপূর্ণ উৎসবের রূপ দেবার জন্যে বোধহয় ছন্দবহল লোক 
সংগীতের সুরে এই গানাঁট বে*ধেছেন । 

হেমন্তখতূর নিজস্ব বিশেষ কোনো প্রাকীতিক স্বাতন্ত্র্য নেই, এজন্যে বোধহয় 
কবিগুরু এই খতূর উপর বেশশ গান রচনা করেনাঁন ও এই খতুর গানেও সম্ধ্যা 
বা রান্রের গেয় রাগ-রাগিণীই বেশ ব্যবহৃত হয়েছে। 

শীতের পুরানো আচ্ছাদন ঘুচিয়ে বসন্তখতূর প্রবেশ-শীতের জড়তা তারই 
স্পর্শে চণ্ল হয়ে ওঠে ও কেটে যার, সেজন্যে বসন্ত নবযৌবনের ধাতু । 

বসম্ত 'মিলনাঁদনের ধত;। তবে বিরহ আর মিলন আকাক্কষা যে বসন্তে 
একেবারে নেই তা নয়। তবুও আনন্দ ও উচহছলতাই এই খতুর বোশষ্ট্য । 
রবীন্দ্রনাথের বসম্তখতুর গানে তার স্পশ“ আমরা পাই ; যথা; 

নববসন্তের দানের ডাল এনোছ তোদেরই দ্বারে 
আয় আয় আয় 
পরাবি গলার হারে' 
বা, 
“এস এস বসম্ত ধরাতলে 
আনো মহ মুহ্‌ নব তান, আন নব প্রাণ নব গান । 

বসন্তকে কবি নবযৌবনের খত বলেছেন । গীতনাট্য 'নবীন' নামটিও এই 
দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু পারণামহাীন আনন্দ লক্ষ/হীন যে।বনের 
প্রকাশ কবিকে পাঁরতৃপ্ত করতে পারে না। তাই এই যগে বসম্তখতূর উপর 
ভিত্তি করে রচিত বসম্ত ও ফাল্গুনী নাটকে আমরা বসন্তের প্রো পরিণতির 
রূপ প্রকাশ পেতে দৌখ। 

বসম্ত নাটক দুষ্টব্য : | 
রাজ্জা। এ জীণ' বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে 2 ওতে তো নবাঁনেঞ 
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রূপ দেখলুমনা । ও তো নূর্তিমান পুরাতন । 
কাঁব। তবে তো চিনতে পারেনাঁনঃ ঠকেছেন, আমাদের খতরাজের যে গায়ের 

কাপড়খানা আছে তার একপিঠ নতুন, একপিঠ পুরাতন । যখন উলটে পরেন 

তখন দেখ শুকনো পাতা ঝরাফলঃ আবার যখন পালটে নেন তখন সকাল- 

বেলাকার ম্জিকা, সম্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাজ্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের 

কনকচাঁপা | 

ফাল্গুনী নাটকেও এই ভাবাঁট কবি অন্যভাবে ব্ন্ত করেছেন : “প্রৌদেরই 
যৌবনাটি নিরাসন্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা 
দেখতে পেয়েছে । তার্ম আর ফল চারনা, তারা ফলতে চায় 1 

এই তত্বট-ক:ও বসন্ত ও নবীন নাটকে নানা গানের মধো দিয়ে উপস্থাপিত 
করেছেন । যেহেত্‌ এই নাটকগুঁলতে বসন্তখাত্‌ ও তার উচ্ছলতার বণনা প্রাধান্য 
পায়নি, সেজন্যে 'তাঁন এইসব নাটকের গানের সূরারোপে বসম্তখতূর গানে 
ব্যবহার রাগ রাগিণীর, ষথা-_বাহার বসন্ত রাগে আর আবদ্ধ নন। তাই এই- 
সব নাটকে ভৈরব, পিল ইমন, কাঁফ- এইসব রাগ, দাঁক্ষণী ভাঙা গান, রী 
ভাঙা গান, লোকসংগীতের ও কীর্তনেব সুর সব-ীকছ: ব্যবহৃত হয়েছে ও এইসব 
বাঁচন্ত্র উপকরণ ব্যবহার করে তানি তাঁর এই বসম্তখতুর নাটক সাজয়েছেন। 
এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে কাঁব তাঁর শেবাঁদককার রচিত ধাতুসংগীতে আর 
নিছক খতুর বর্ণনা করেনান--বসম্তখতৃূর গানের মাধ্যমে তাঁর কিছ: বন্তবা 
রেখেছেন, সেজন্যে এইসময়কার খত.ংগীত বিশেষ কোনো রাগ-রাঁগিণীর বা 
আঙ্গিকের মধ্যেই আর আবদ্ধ নয় ॥ তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই যগে 
ও সাধারণভাবে তাঁর খত.সংগীতের উপর বষধখ্ত্‌রই প্রাধান্য শুধু আয়তনেই 
নয়, গভশরতায়ও | তাঁর ব্ষার গানে বর্ষ যে কত বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে 
তার সীমা নেই । কখনো “নবযৌবনা বরষা” “ভুবন ভরসা” কখনো "নীল অঞ্জন 
ঘন পুঞ্জ ছায়ায় তার প্রশান্ত ও গম্ভীর রুপ। কখনো বাঁ নারীরপণী, 
আবার কখনো তার কঠোর রূপ “বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা” কখনো বষরি গানে কবি 
বৈষবকাব্যের পরিবেশে বিহার করেছেন, আবার কিছ: বধরি গানে তাঁর কালি- 
দাসের ষৃগে মানসিক প্রস্থানের ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে । কখনো বষাকে কাব 
তাঁর গানে বিরহ, প্রত্যাশা ও ব্যাকলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেনঃ 
আবার কখনো তাঁর গানে বা আনন্দ ও উল্লাসের প্রতনঁক 'হসেবে 'চাহুত ৷ 

এই যুগে কাঁব যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন ও এর ফলে অনেক 
খতুসংগীতে আমরা প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়াও প্রাকৃতিক পাঁরবেশে মনের যে 
অনৃভ্যত প্রকাশ পায়, মৃখ্যত তারই বর্ণনা পাই তাঁর গানে । উদাহরণস্বরূপ, 
এই ষগে মিশ্র কাফি রাগে রচিত “অশ্রুভরা বেদনা” বষসিংগীতাঁটর কথা 

করা যেতে পারে । এই গানাটতে বষ্িতুর প্রাকৃতিক বর্ণনার 

চেয়ে বর্ষার প্রভাবে মানবমনের যে আঁভব্যান্ত, তাই প্রকাশ পেয়েছে । এই- 
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ভাবে তাঁর শেষষূগের খতুসংগীত আর শ.ধু খতুসংগীত থাকোঁনি, সেগ্যাল 
অপূর্ব কাব্যমশ্ডিত মানবনংগীঁতে পাঁরণত হয়েছে৷ উদাহরণস্বর্প, বেহাগে 
“আজি তোমায় আবার চাই শ-নাবারে? আজ গোধাঁল লগনে+, মূলতানে “শেষ 
গানোর রেশ 'নিয়ে যাও” বাগেশ্রীতে “যখন গহন রান্র' প্রভাতি ব্ষসংগীতগদুলর 
কথা উচ্দেেখ করা যার । যেহেতু এইসব গানে নিছক খতুর বর্ণনাকে অতিক্রম 
করে ধাতুর প্রভাবে মানবমনের নানা অনুভাতির প্রকাশই প্রাধান্য পেয়েছে, 
সেজন্যে কবি আর বষখ্িতুর জন্য 'না্দন্ট রাগ-রাগণীতে আবম্ধ থাকার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনান। আর এইসব গানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কথা ও 
সুরের সার্থক সমন্বয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই 'তাঁন ইমল্লে, বেহাগে, বাগেশ্ত্রীতে 
বষরি গান রচনা করতে দ্বিধাবোধ করেনান। 

এখানে প্রকৃতির প্রাত দ:ম্টভঙ্গনতে রবীন্দ্রনাথের কী স্বাতন্ত্র্য ছিল, তা তাঁর 
শেষষ্‌গের খতুসংগীতে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে । এখানে সে-সম্বম্ধে একটু 
আলোচনা করে 'নিলে ভালো হবে। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রক্তিপ্রেমে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় ভাবধারা দ্বারা 
প্রভাবাশ্বিত হলেও তাঁর প্রকতপ্রেমে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলাক্ষিত হয় । 

প্রাচীন ভারতীগ দৃষ্টিতে প্রকৃত এবং মানৃষ সষ্টিক্তরিই প্রকাশ এবং 
সৃদ্টকর্তার সঙ্গে আভল্নতাই উভয়ের প্রাতি উভয়ের আকর্ষণের প্রধান কারণ । 
কিন্তু পাশ্চাত্য দৃম্টিভঙ্গতে প্রক্তর প্রাত মানৃষের 'ভিন্নজাতীয় সত্তার 
প্রতি আকর্ষণ এবং পাশ্চাত্য কাঁব প্রক,তকি স্বতন্ত্র সন্তা রূপেই উপভোগ 
করেছেন । 

ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী এই দুই দ:ষ্টিভঙ্গী থেকে ফিছ.টা ভিন্নতর । 'ত্রনি 
প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে কল্পনা করে তাকে যেমন উপভোগ করেছেনঃ বিশবস-্টির 
মধো প্রকৃতিকে স্থাপন করে তেমান তাকে উপলাষ্ধ করেছেন। এই দ-টির 
কোনোটিই তাঁর কাছে কম সত্য নয়। 

গকন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্ল কাঁবর চেয়ে প্রক-তিপ্রেমের আদর্শে রবীন্দ্র 
নাথের যে প্রভেদ সবচেয়ে বড়ো, সে হলো প্রকৃতির সথ্গে অচ্ছেদ্য ও "নাঁবড় 
সম্পকেরি উপলাষ্ধর গভরতায় ও প্রকৃতিতে আত্মীবলুশ্তিতে । এই যূগে কাব 
আর প্রকৃত এক ও অভিন্ন হয়ে যাওয়ার সাধনায় 'সাম্ধিলাভ করেছেন বলা 
চলে ও তান আকাশের সঙ্গে এক হয়ে গেয়ে ওঠেন : 

“আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে 
সারা প্রহর আমার বকের মাঝে? 

শুধু তাই নয়, আপন মনের মাধুরণ দিয়ে প্রকৃতিকে মাধযমণ্ডিত করে তোলার 
মনোভাবে রবান্দ্রনাথ প্রায় একক ও অনন্য । তাঁর গানে প্রকৃতির মধ্যে নিজের 
আশা, আনন্দ বা দ্‌ঃখবেদনাকে সন্চারিত বা ছড়ুয়ে দিয়ে তাকে উপলাম্ধ ও 
অনুভব করার উদাছরণও আছে : 


১৪০ 


রবীন্দ্রসংগীত ্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


“আম শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি 
মম জল ছলোছলো আঁখ মেঘে মেঘে ।, 

এইসময়কার তাঁর ধতুসংগীতে যে এই বৈচিত্র্য ও সমদ্ধতাঃ তার মলে 
কাজ করেছে শান্তনিকেতনের প্রাকৃতিক পারবেশ । শান্তানকেতনের প্রাকতিক 
আবেষ্টনী তাঁকে খতসংগ্রীত রচনার উপয্ন্ত প্রেরণা যগিয়োছল । তিনি বলে- 
ছিলেন : “আর কোনোখানেই শাঁম্তীনকেতনের মতো খতুর লীলারগ্গ দেখান । 
তারই সঙ্গে মনের ভাষায় উত্তর প্রত্যত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলেছে । 

এই উত্তর-প্রত্যত্তরের পালা তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পধন্ত চলোছল । প্রাত- 
বংসর শাম্তানকেতনে বষমিত্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব--এই 
উত্তর-প্রতত্তরেরই ফসল । 

প্রখ্যাত সাহাত্যক প্রমথনাথ ?বশী তাঁর “রবীন্দ্রনাথ ও শাম্তাঁনকেতন' 
গ্রন্থে রবন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টতে শান্তিনিকেতনের প্রাকাতিক পারবেশের 
প্রভাব সম্বন্ধে বলেছেন : “শান্তানকেতনের প্রকণত রবীন্দ্রকাবোর টীকাকার । 
এখানকাব আকাশ-বাতাসের সথ্গে রবীন্দ্রকাবা মিলাইয়া লইলে তবেই তাহার 
সঠশক সংস্করণ হওয়া সম্ভব । আর স্বয়ং বম্বপ্রকতি সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের 
মজ্লিনাথ, সে ফলে ফলে লতায় পাতায় মেঘে মেঘে বনে বনে খতুতে খতূতে 
রবান্দ্ুকাব্যের সঞ্জীবনী টীকা 'লাখয়া চাঁলয়াছে । কাঁবর লেখনী থামিয়নাছে কিম্তু 
টীকাকারের কোনো'ঁদন থাঁমবার উপায় নাই । 

“শান্তানকেতনের অবারিত প্রাম্তর ও দিক বনত আকাশ একজোড়া ববস্ত 
থঞ্জনীর মতো পাঁড়য়া আছে । এই খঞ্জনীর তালে তালে চাঁঞ্লশ বংসরের উপর 
এখানে বিমবকাঁবর কণ্ঠ ধর্ানত হইয়াছে, 'িম্বকাঁবর কণ্ঠ আর সেই কণ্ঠের দোহার 
ছয় খত:র ছয় রাগ আব ছান্রশ রাগিণী।' 

এই যুগে কার গানের প্রকৃতি আর শাশ্তিনিকেতনের প্রকৃতি একই তালে 
বাঁধা পড়ল। কাব [লিখলেন : “অনেকাঁদন আছ শান্তানকেতনে। এখানকার 

[কতক দশ্যে অবশ্য 'গিরনদীর আয়োজন নেই"-* | 

“এখানকার দৃশ্য আয়োজনের বিরলতায় আমাকে (বিশেষ আনন্দ দেয়। সকাল 
[বিকাল মধ্যাহ্ন এই অবারত আকাশে আলোছায়ার তূলিতে কত রকমের সম্ষ্ন 
রঙেষ মরপীচকা এ*কে যায় । আমাব মিতভোগী অক্লান্ত চোখের (ভিতর দিয়ে আমার 
মন তার সমস্তটাব স্বাদ পুরোপযার আদায় করে। এখানকার বাধাহীন আকাশ- 
সভায় বর্ষা, বসন্ত, শরৎ তাদের খাতুবীণায় যে গভীর মীড়গ্দাল 1দতে থাকে, 
তার সমস্ত সক্ষম শ্রুতি কানে এসে পেশছয় । এখানে 'রন্ততা আছে বলেই মনের 
বোধশীন্ত অলস হয়ে পড়েনা, অথবা বাইরের চাপে আঁভভ্‌ত হয়না । 

সেই অশ্রৃত শ্রুতাঁলাঁপকে ভরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের গানগাীল বেধে- 
ছিলেন ও রবান্দ্রসংগণতের স্বাভাবিক নিখংত রূপই যেন শাম্তিনিকেতনের 
পাঁরবেশে, বিশেষ করে এই ূগে রচিত তাঁর ধাত্‌সংগীতের মাধ্যমেই সবচেয়ে 


১৪৯ 


ববীন্দ্রংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ভালো ভাবে ফটে উঠবার সযোগ পেলো । 

কাঁবর সংগীতসংষ্টির এই যে গাঁতি বা বিবর্তন যা তাঁকে কলমে ব্রমে আরো 
মানব ও প্রকাঁতমুখী করে তুূলোছল তা শ্রীমতী মৈশ্লেয়ী দেব তাঁর গ্রন্থ 
রবান্দ্রনাথ--গৃহে ও বিশ্বে এইভাবে ব্যন্ত করেছেন : 

“কবির নিজের জীবনের গাঁতির স্গেও সংগীঁতগতি সমরেখায় প্রবাহিত । যে 
কাব অল্পবয়সে ব্রক্ষদংগীতের গান 'লখোঁছলেন িতনিই বৃদ্ধবয়সে প্রকতির 
গান লিখলেন অজস্র। বসন্তের বনমর্মর শোনা গেলো তাঁর পরিণত বয়সের 
গানেই বেশী । যে ধরনের ঈ*বরোপাসনার আবহাওয়ায় তান অজ্পবয়সে মানুষ 
হয়েছিলেন, র্ূমেই তাঁর মত বাস ও ধারণা তার থেকে সরে গেলো-_তাঁর 
বন্দনার প্রকীত গেলো বদলে । তা আরও মানবমুূখী ও ব*বসৌন্দ্যে আঁবষ্ট 
হল |” 


হৃত্যুনাট্য 

নেপথো গান ও দৃশ্যত নাচের মাধ্যমে মণ্চস্থ করে নৃতানাট্যের বিষয়বস্তু 
পারস্ফুট করা হয়। শান্দ্ে উা্লখিত সংগীত শব্দের অর্থ নতানাট্যে গত বাদ্য 
ও নৃত্যের সমন্বয়ে আভব্যন্ত হয় । 

নৃত্যনাট্য চিন্তা্গদার বিন্রাপ্ততে এইরূপ উল্লেখ মাছে: “এই গ্রন্থের 
আধকাংশই গানে রাঁচত এবং সে গান নাচের উপযোগী । এ কথা মনে রাখা 
কর্তব্য যে এইজাতীয় রচনায় স্বভ।বতই সুর ভাষাকে বহুদরে আঁতক্রম করে 
থাকে এই কারণে সরের সতগ না পেলে এর বাক্য ও ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। 
কাব্য আবাত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখার প্রধান বাহন 
পাখা, মাটির উপন্ন চলার সময় তার অপটহতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।” 
কাঁবর জীবনের প্রায় শৈষপর্বে এই বিস্ময়কর সাষ্ট নৃত্ানাট্যগুলি রচিত 
হয়োছিল। সাধারণভাবে এগুলি আগের রচিত কোনো কাব্য বা নাটকের 
পারবার্ত রূপ । এগীল হুলো সংগীত, নত্যঃ অভিনয় এবং সবোপার 
মণ্সত্জা এবং নাট্য-পারবেশনার নিপুণ সাম্নলনের এক অপূর পাঁরণত ফসল । 

মুখাত চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা--এই ৩ট নাটককেই নত্যনাট্য নামে 
আভাহত করা হরে থাকে, যাও অনেক বলে থাকেন নটর পৃজা নাটকের শেষ 
দশ্যে শ্রীনতীর গাওরা “আমার ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানের সথ্গে 
নাচের দৃশ্যেই নাক নতত্যনাট্যের সূচনা হয় । যাক, এই ৩টি নাটককে নত্যনাটা 
বলার প্রধান কারণ হলো, এই কশট নাটকের সংগীতাংশ নৃত্যের বাঁধা ছন্দের 
1ভাঁত্ততে রচিত। 

দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য, হয় কাঁবর একেবারে 
প্রথমজীবনের, নতো জীবনের শেষপর্বের রচনা । এর ফলে এইসব নাটকের 
গানের মধ্যে আমরা দুইটি যুগের সংগীতরচনা ও সরযোজনার বোশন্ট্যের 


৯৪২ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


পারচয পাই। তাঁর অন্যান্য ধারার গানের মতো গ্ীতিনাট্যের গানগীলতে 
সেষ্‌গের প্রচলিত রাত অন:যায়ী বহু হিন্দী ভাষা ও পাশ্চাত্য সুরের গানের 
সমাবেশ দেখতে পাই ও এদের রচনার কাঁবর প্‌বসূরীদের, বিশেষ করে 
জ্যোতীরম্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । শেষযুগে রচিত নত্যনাট্যের গানগ্ল 
কন্তু ভিন্নধমা্ | 
ত্যকে আ'ত্গকের দিক দিয়ে ততটা নয়, গিম্ত: প্রেরণার দিক থেকে পাঁরপর্ণ 
নূপে সংগীতের সথ্গে যুস্ত করে 'দিয়ে নাটারসসণষ্টর প্রয়াস নত্যনাট্যগুলিকে 
একটা স্বাতন্া ও বোৌশন্ট্য গ্্দান করেছে । 
এই প্রসথ্গে শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত নৃত্যকলা নিয়ে একটু আলোচনা করে 
নিলে, এইসকল নত্যনাট্যের নৃত্য-পরিকজ্পনার দিকে 'দয়ে বৈশিষ্ট্য বঝতে 
আমাদের সীবধে হবে। 
রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলা ও সংগীতের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন 
হার 'বাভম্ন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এবং বহক্ষেত্রেই এই দুটি শিজপকলা পারস্পাঁরক 
ভাবে নিভরশশল । 
একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রচলিত ভরতনাট্যম, কথাকি, 
মাঁণপুরী ও কথক ছাড়াও শান্তািনকেতনে আর একটি স্বতন্ত্র ধারার নৃত্য- 
শেলীর প্রবর্তন করেছিলেন কিনা । এর উত্তরে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কথাকাঁলি, 
শণিপুরী ও কথ্যক এই ৩টি ভারতীয় নত্যধারা ও সংহলের ক্যান্ডি ও জাভার 
কিছ নাচের সনন্বঘ়্ে একাঁটি নৃত্যধারার সন্ট কবোঁছলেন, যাকে আমরা 
শাশ্তনিকেতনী ধারার নৃত্যপদ্ধতি বলতে পাঁর। এই বিষয়ে প্রাতমা দেবী 
বলেছেন : “শাদ্তীনকেতনের নাণঠে বাজনার বৌঁন্ত্য তেমন হয়নি তার কারণ গুরু- 
ঢোবেদ সংগীত ও সুর বাজনার অভাব পারয়ে দেয় । তাছাড়া বাজনার অভাবে 
বা আঁধক্যে গানের কথা অথাৎ বধয়বস্তু চাপা পড়ে যাবার আশগকাও আছে। 
এখানে তাঁর সুরের ও গানের সত্যে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন 
হয়েছে । এই 'ত্রবেণী-সঙ্গমের ধারা এবং নৃত্য নতুন রসস্যাম্টর পথটিকে অনুসরণ 
করে। এই সংগীত ও নৃত্যে অপূর্ব এঁক্য, এখানে কেউ কাউকে পূণ প্রকাশের 
পথে বাধা না 1দয়ে নিজের পরিধি ও শান্তর মধ্যে সম্পূর্ণ মুস্লাভ করেছে ।*-- 
বাংলার নতুন "চন্রকলা যেমন ভারতের চিত্রাঙ্কন পদ্ধাতর সুর 'ফাঁরয়ে 'দিয়ে 
চারুশিজ্পজগতে নতদন প্রাণ সঞ্চার করল বাংলার বা শাঁম্তনিকেতনের নাচ সেই 
একই কাজ করেছে নত্যকলা জগতে ।” 
মাঁণপুরা নত্যকলা ভাবপ্রকাশের বাহক-বাঁধ ও শীস্ত প্রকাশ করার সুযোগ 
এতে নেই । কথাকালি বোশষ্ট্য হলো শান্ত ও তেজীস্বতার বিকাশ, আর কথকের 
বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দব্যঞজজনা। ১৯৩৮ সালে শ্যামা নত্যনাট্টের পাঁরবেশনে ভারতের 
এই ৩ নত্যধারার সমন্বয় দেখা গিয়েছিল । এই নৃত্যনাট্যে বজ্সসেন ও প্রহরীর 
অভিনয় হয়োছল কথাকির পদ্ধাততে, উত্তীয় পাঁরবেশন করলো কথক আর শ্যামা 


৯৪৩ 


রবীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ওসখাঁর দল আঁভনয় করলো মাঁণপুরণ নত্যকল্যয় আদর্শে । তাছাড়া চণ্ডালকায় 
একটি দাঁক্ষণী তালের নাচের কথা ভেবে 'িখোঁছলেন “আমার মালার ফূলের 
দলে আছে" গানাটও এ নৃতানাট্যে সিংহলের ক্যাশ্ডিনাচের তালে রবোলের 
সঙ্গে মিলিয়ে আর একাঁট গান বে'ধোছলেন “ষে আমারে এনেছে অপমানের 
অন্ধকারে । 

এই স্ব্পসংখাক নতত্যনাট্য রচনা দ্বারা তান শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, 
ভারতীয় কাবা নাটক নৃত্য ও সরযোজনার ক্ষেত্রে একাঁটি নতনতর পথের 
ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন । “ নিত্যনাট্য” কথাটি যেমন তাঁরই উদ্ভাবিত, “নত্যনাট্য 
রুপে নতূন সাহত্যস:ষ্টও তাঁরই প্রাতভার দান। আঁতগকের সীমানা ছাড়িয়ে 
এগ-লিতে নত্যকে তান চলমান শিজ্প র্‌পে প্রতিষ্ঠত করতে চেয়োছিলেন। 
নৃত্যকে তান 'দেহভঙ্গীর সংগীত” বলে উল্লেখ করেছেন। আঁভনয় করার মধ্যে 
এই দেহভগ্গীর সংগীতকে সমন্বিত করার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন কণ্ঠের সংগীতকে 
গতাঁন পাঁরপ:ণ" মযার্দায়ই রক্ষা করেছেন । শিজেপের তিনটি বাহনের এই সাঁম্মলনে 
তাঁর নৃত্যনাট্যগ্ীল রচিত হয়েছে ৷” -+'সংরের গর), আময় সেন ও নগীলমা সেন । 

এই কশট নত্যনাট্যের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা রচিত হয় প্রথম । কী জীবনদশন 
থেকে এই নাটকের পাঁরকজ্পনা- রবীন্দ্রনাথ তা এইভাবে ব্যন্ত করেছেন : “অনেক 
বছর আগে রেলগাঁড়িতে যাচ্ছিল্ম শাম্তিনকেতন থেকে কলকাতার 'দকে । তখন 
বোধ কার চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগ্াছার জঙ্গল । হলদে, 
বেগাঁন, সাদা রঙের ফল ফুটেছে অজস্র । দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে 
আর কছ- কাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফ্‌লগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে 
ধমালয়ে-_তখন পল্লনপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার 
অন্তরের নিগ্‌ঢ় রস সণয়ের স্থায়ী পাঁরিচয় দেবে জাপন অগ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। 
সেই সথ্গে কেন জান হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করেযে সে 
তার যৌবনের মারা দিয়ে প্রোমকের হাদয় ভীলয়েছে তা হলে সে তার সুররূপকেই 
আপন সৌভাগ্যের মৃখ্য অংশে ভাগ বমাবার আভযোগে মতিন বলে ধিক্কার 
দিতে পারে। এ যে তার বাইরে 'জীনস, এষেন ধতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে 
পাওয়া বর, ক্ষাঁণক মোহ বিস্তার দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে |". 

“এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ- রা তখনই মনে এল, সেই রে মনে 
পড়ল মহাভারতের িন্রাৎ্গদার কাঁহনী-"" 

/শচত্রাঙ্গদা” নৃত্যনাট্যে আগের রাঁচত দক গান ও কথা বদলে ছু পরানে। 

গান এতে স্থান পেয়েছে । 

'শাপমোচন' নাটকাটিকেও বাঁধা হয়েছিল এর:প আগের রচিত গান জুড়ে ও 
চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে ও মনে হয় যেন শাপমোচনের সেই রেশ রয়ে গেছে । 

আগেকার রাঁচত গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ওরে ঝড় নেবে 
আয়” ও “কেটেছে একেলা বিরহের বেলা গান দুটির কথা । শেষের গ্ানাঁট রাঁচত 
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হয়েছিল শাম্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীষুন্ত প্রভাতচন্দ্র গৃশ্তের বিবাহ 
উপলক্ষে । 

আর কথার বদল করে আগেকার দেওয়া সংরের যে-সমস্ত গান এই নাটকে 
ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে বশেষভাবে উল্লেখ করা যায় : 

“আমার এই 1রন্ত ডাঁল'--পুরানে। গন ছিল “বাকি আমি রাখবোনা? ; 

“অশান্তি আজ হানল”--এই সুরে আগেব গান ছিল “বসন্তে ফল গাঁথল' ৷ 

বধু কোন মায়া লাগল চেখে" বদলে রচিত হলো “কোন আলো লাগল 
চোখে" ; “আম কি বলে কাঁরব নিবেদন” বদলে এই নাটকে ব্যবহৃত হলো “আমি 
?তামারে কাঁরব গনবেদন" গানটি । হীন্দ্রা দেধীর মতে এই নাটকের “ক্ষমা কর 
আমাধ" গানাটর সুর নেওষা হয়েছে “জয় জয় ব্রঙ্গন: ব্রক্ধন্‌” নামক আত পুরানো 
রহ্ধনংগণীত থেকে । 

এই নাটকে অজর্যনের নাচ পরিবেশিত হয় কথাকালির ভঙ্গীতে ও চিন্রাঙ্গদার 
বেশীর ভাগ নাচ পাঁরবোশত হয় মাঁণপুরী পদ্ধাতিতে ; তবে কোনো কোনো 
জায়গায় কথাকলির নাচ আছে--যথা, শিন্রাঙ্গরার 1শকারী নৃত্যে । “বধু কোন 
আলো লাগল চোখে" গানাটিব সঙ্গে মাঁণপরী নাচ প্রযন্ত হয়ঃ তবে এই গানাঁটির 
শর যেখানে মম্থর সেখানে নাঁক জাভা-নত্যের প্রয়োগ করা হতো বলে শোনা 
ধায়। 

চন্রাঙ্গদা নত্যনাট্যে কিছ গদ্যছন্দের আবৃত্তি আছে যা পরে ন.ত্যনাটা 
চ গাঁলকা ও শ্যামাতে আর ব্যবহৃত হয়নি । 

এই নতত্যনাট্যের জন। কাঁবগুর্‌ যে নতুন গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 
1বশেষ উল্লেখের দাবী রাখে কীর্তনাঞ্গ িবরহসংগীত “রোদন-ভরা এ বসন্ত" ও 
শতুন সৌন্দর্যলাভের পর চিন্রাঙ্গদার বস্ময়ম্‌ণ্ধ সংগীত “আমার অঙ্গে অঙ্গে 
কে বাজায়” গান দুটি । “শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে” গানাটও বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে । 

শোনা যায় যে চিন্রাত্গদা নতত্যনাট্যের রিহাসালের সময়ে প্রথমদিকে মায়ার 
খেলা গণীতিনাট্যের “সখী বহে গেল বেলা” গানটি রাখা হয়েছিল । পরে এই গানের 
বদলে “রোদন-ভরা এ বসন্ত" গানাট স্থান পায় । এটিকে সাহত্য, সংগীত ও 
নত্যের একটি সার্থক সমন্বয় বলা চলে। এই গ্রানাঁট শুনলেই সথ্গে সঙ্গে 
1১এাঙ্গদার বিরহতা'পিত হৃদয়ের নৃত্যভত্গীঁটি যেন আমাদের চোখের সামনে এসে 
উপ'স্থত হয়। 

বেহাগে রচিত ও এই নৃত্যনাট্যে প্রযুন্ত আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় 
গানাটতেও সাঁহতা, সংগীত ও নৃত্যের এক বিরল সমন্বর ঘটেছে । তাই গান'টির 


২৪৫ 
ববীন্ত্র ১, 


ববীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


রচনা প্রসঞ্গে শ্রীষুস্ত শাশ্তিদেব ঘোষ তাঁর রবান্দ্রসংগীত' গ্রন্থে লিখেছেন : 
“চন্রাঙ্গদা গাঁতিনাট্যের রচনা নিয়ে খন তিনি মেতে আছেন সেই সময় একাদিন 
আঁতি প্রত্যষে ডাক পড়ল""***"বললেন একটি গান তাঁর মাথায় হঠাৎ ঘুমের মধ্যে 
মাঝরাতে এসোছল, কিন্তু সেই যে ঘুম ভাঙল আর সারারাত ঘমুতে পারেনান। 
গানের সুর ও অমার্জত তার ভাষা ?নয়ে সারারাত কাটালেন । সকালে 'বছানা 
ত্যাগ করে তার পরে কাগজে কলমে তাকে লিখেছেন । দুঃখ করে বললেন, রান্রে 
গানটি তাঁর মাথায় বেশ পরিচ্কার ছিল, সকালে নানা বাধায় একটু এদিক ওদিক 
হয়েছে সুরে । গানটি হল, “আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশ” ।” 

চন্রাঙ্গদার পর চণ্ডালিকা নত্যনাটা রচিত হয়। এটি গদ্যনাটক চণ্ডালিকার 
পারবার্তত রূপ । অস্পৃশ্য চণ্ডালীকন্যার বুদ্ধবাণশীতে অন:প্রাঁণত হবার 
কাহনী এই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে ও এর কাহিনী বৌদ্ধ 
সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে । নত্যভঙ্গীর সথ্গে সংগীতের পাঁরপূর্ণ সমন্বয় 
এই' নাটকে ঘটেছে । চণ্ডাঁলকার কিছ গান সংলাপের গদ্যভঙ্গীর সুরে বাঁধা 
হয়েছে । ছন্দ বজায় রেখে গদ্যধ্ম সংলাপ--সংগীতে এইপ্রকার দু৪সাহাঁসক ও 
অসাধারণ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পর আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা 
জানিনে। উদাহরণস্বরূপ চণ্ডালকা নৃত্যনাট্যের 'দ্বত+য় দৃশ্যের একাঁট গদা- 
গানের উল্লেখ করা যেতে পারে : 

“.**সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টাঃ ঝাঁ ঝাঁ করে রোদদএর, স্নান করাতোঁছিলান 
কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে । সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষ;, আমার 
বললেন, জল দাও । শিউরে উঠল দেহ আমার চমকে উঠল প্রাণ । বল দেখি মা, 
সারা নগরে দি কোথাও নেই জল । কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, আমাকে 
দিলেন সহসা মানুষের তৃষণ মেটানো সম্মান ।” 

সংগীতে নাটকাঁয়তা--এই.বিচারে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্ের গানকে সবোধিকৃণ্ 
ও সর্বশ্রে্ঠ বলা যেতে পারে । এই নাটকে গানে সংরের নানা প্রক্ষেপণ ও গানের 
গাঁত বা লয়ের রকমার ঘাঁটয়ে যে বৌঁচত্র্য ও নাট্যরসের স্যান্ট হয়েছে তার কোনো 
তুলনা নেই। 

সার্থক নাট্যসংগীতের দণ্টান্তস্বরূপ চণ্ডাঁলিকা নত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের 
দুটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : 

মা :-- 

কী যে ভাবস তুই অন্যমনে 
নি্কারণে-- 
বেলা বহে যায় বেলা বহে বায় ষে। 


১৪৬ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় যুগ 


রাজবাঁড়তে এ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং 
বেলা বহে যায় 


ত্বরা কর ত্বরা কর ত্বরা কর 
জল তূলে নিয়ে তুই চল ঘর । 
প্রকাতি :- 
কাজ নেই কাজ নেই মা 
যাক- ভেসে ঘাক্‌ যাক ভেসে সব বন্যায়। 
প্রথম গানটিতে কথায় ও সুরারোপে তাড়া দেবার একটা স.ম্পম্ট হাত্গত 
রয়েছে ও “ত্বরা কর ত্বরা কর” অংশে গানের দ্রুতগাঁত বা (০০ আমরা যেন 
অনুভব করতে পাঁরি। কিম্তু দ্বিতীয় গরানাট এইভাবে বাঁধা হয়েছে যাতে 
আমরা প্রকৃতির উদাস ও 'বিষাদমাথা ভাবাঁট সংষ্পম্টভাবে অনুভব করতে পার ; 
গানের গতিও এখানে িছ: শলথ ও দটি গানের কথা সর, গাঁত (091090)-র 
পার্থক্যে যেন দুজনের কতঁবোর ও মানাসকতার বিভিন্নতা ও নাটকীয় সংঘাত 
স্পম্টভাবে ধরা পড়ে । 
একই রাগকে রবান্দ্রনাথ কী ভাবে বিভিন্ন ও কিছুটা পরস্পরাঁবরোধী নাট্য- 
রস সস্টির কাজে ব্যবহার করেছেন তারও সার্থক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে 
চণ্ডানিকা নত্যনাট্যের গানে । 
উদাহরণস্বরূপ চণ্ডাঁলিকা নত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে আনন্দের গাওয়া 'জল 
দাও আমায় জল দাও গ্রানাটির পঙ্গে তার উত্তরে প্রকৃতির গাওয়া “ক্ষমা কর প্রভূ 
ক্ষমা কর মোরে' গানাঁটর তূলনা করতে বাল। দুটি গানই বাঁধা হয়েছে ভৈরবী 
রাঁগণণীতে ও নীচের স্বরালাপি থেকেই তা পরিস্ফে হয়ে উঠবে। 


(ক) আনন্দের গাওয়া :-- 

সাণ্যাযা!সা-্দাদালা|পান্দাদ্পামা [মা পালাল 

জ ল দাও অ।০ |মা য় জল দা ও ০ ০ 
ন নল(সাণা) ! শাল 
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১৯৪৭ 


রবীজ্্রসংগীতের ভ্রমবিকাশ ও বিবঙন 
দা -ণ। সাঁ না 


দী9 রু ঘ ০ 


চুমা দাদাদাদাদাপাাামাণ্দাদা-া 





রৌ ০ দ্ু হী প থ সু ০ 


[সা-ধা-গা-া | -গা-মা-পানা!দালাপা-্দা|ম্পামামা-্পা 1 





| 
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(খ) প্রকীতির গাওয়া :-_ 
হাজ্ঞাত্ারভ্ঞাত্ভর | জ্ৰা রাত না জ্ঞাত ম্জ্ জ্ঞ 


ক্ষ মাক রো!|প্র ০ভ০ ক্ষ মাও ক রো 


জা -া সালা | 


মো ০রেও 








[সাসজ্ঞাজ্ঞা-খাঁ|ভখাঁখাসাঁ! নানাসালা লা না সাঁ 7] 
] 
আমিও চ ন:'ডাঢওলের ক ণন্যান ০ ০ মো র 





1 সাঁ -জ্ঞা ভা জ্র্খাঁ। আখাঁ ন খাঁ সালা সাঁ -ণা দা ণা 
ক ০ পে র বা ০'রিঅ শু ০ চি ০. 
সাঁ সজ্ভা জ্ঞা খাঁ জখাঁন খাঁ সা|না এ সাঁলাা 
আমিও চ নু ডা 9০ লেরাক ০ন্যা০ 





একট লক্ষ্য করলেই দেখা বাবে যে আনন্দের গাওয়া গানটিতে ভৈরবী যে 
শান্ত ও প্রশান্ত রস ব্যন্ত করেছে, প্রক।তর গাওয়া গানাটতে ভৈরবীর সেই শান্ত 
রস নেই; চড়া গ্রামে বাঁধা, সেটা যেন একটা আর্তনাদে পাঁরণত হয়েছে । 

আর একটি সার্থক রাগর:পায়ণের দস্টান্ত হলো চণ্ডালিকা নত্যনাট্যের 
তৃতীয় দ্‌শ্যে প্রকৃতির মায়ের গাওয়া “জাগেনি এখনো জাগোঁন' গানটি । একট: লক্ষ্য 
করলেই ধরা পড়বে যে বশীকরণের এই গানটি বাঁধা হয়েছে ভ্‌পালী রাগে। 
অবশ্য মাঝে মাঝে এতে শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ হয়েছে । বিষয়টির স্পন্টকরণের 
জন্যে এই গানের কিছ; অংশের স্বরলিপি দেওয়া হলো : 


৯৪৮ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 
[া গাঁ গাঁ রর্সা 7 








নাশ শাশাসাঁসাঁ সালা ধাধাপা শন] 
জা গ্েন০ ০)০ ০০০ এ খনো০।জাগেনি ০ 
[-পা-ধা-না-ধা।পাধাপাপাযপাপাগা-্পা|গারা সা শা 
০০ ০ ০ |রসাতল বা'সনীণ০]নাশধ্গ নী ০ 








1 -সা-রা-গা-পা |-ধা-সা-রাঁ-গাা গাঁগাঁরসনা! নি বা শান 





০ ০০ ০)০০ ০০ জাগেনিও ০:০০ ০ ০ 
রং নী স্‌ % ন ঁ 
[গাঁ গাঁ গাঁ গা 


গাঁ না গাঁ শা শা শাল এ শাশাশা 





বে ধেতারে।আ নরে০ ০০০০).০০ ০০ 


[গাঁ -পাঁ গা না] গাঁ -পাঁ শাঁ শা]গাঁ -পাঁগাঁলা। শাল লিলা 


৬ 


টা ন্‌ রে০ টান রে ০ টান রে ০ 





0০ ০০০ 


[গাঁ “ধা ধাঁ -পা 


টান রে ০ 


চন্দ পাতিল আর আলা লাজ বা 
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ওড়ব জাতীয় রাগ ভ্‌পালী রাগের গা ও নি বজিত স্বরের জন্য অনেকটা 
লাফয়ে লাফিয়ে চলে ; রাগের এই লাফিয়ে চলার ও স্বরের উলঙ্ঘনের গাঁতভগ্গী 
ও প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত নৈপণ্যের সঙ্গে এই গানে প্রয়োগ করেছেন 
যাতে গানাঁটর স্বরর্‌পের মধ্যে যেন উচাটন-বশীকরণ মন্ত্রের এক অদ্ভুত রস ও 
শন্তি ফ:টে উঠেছে এবং গানাঁট শুনলেই যেন আমরা এরূপ অশুভ ও পাশব 
শান্তর প্রচণ্ড আকর্ষণ ও দ.বাঁর শান্ত অনুভব করতে পারি। 

চণ্ডাঁলকা নত্যনাট্যের গানে নাটকনয়তা প্রাধান্য পাওয়ায় এই নাটকের গান 
যে-সব শিজ্প পাঁরবেশন করবেন তাঁদের শুধু স:কণ্ঠ হলেই চলবে না, তাঁদের 


৯৪৯ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


নাট্বোধও থাকতে হবে । তা না হলে এইসমস্ত গানের সফল রূপদান করা 
কখনই সম্ভব হবে না। 
চশ্ডাঁলিকা নত্নাট্যে অভিনয়ের প্রাধান্য থাকায় এতে কথাকালি ধারার নত্য 
বেশণ ব্যবহার করা হয়েছে । 
নৃত্যনাট্য হিসেবে চণ্ডালিকা চিন্রাঙ্গদার থেকে অনেকটা পাঁরণত ও এর 
গান প্রায় সবই এই নাটকের জন্যে কবিকে সূন্টি করতে হয়েছিল ; পরানো গান 
এতে খুব একটা 'বিশেষ স্থান পায়নি । 
সর্বশেষে নত্যনাট্য শ্যামা রচিত হয়। অবশ্য এই নৃতানাট্যটি আগে রচিত 
প্রশোধ নাটকের পরিবর্তিত রূপ। 
আগের দ:টি নৃত্যনাট্য হয়তো িছটা দার্শীনক তত্ব বা বন্তুব্য আছে । কিন্তু 
শ্যামা নিছক প্রেমের কাঁহনী। সর, ছন্দ ও বাণী--এই ভ্িবেণী-সত্গমে রচিত 
এই নৃত্যনাট্যকে আমার মতে রবাঁন্দ্র-নৃত্যনাট্যের সবচেয়ে পারণত রূপ বলা চলে । 
পাঁরশোধ নত্যনাট্যকে পারমার্জনা করে রচিত এই নৃত্যনাট্যে আঁভনয়ের সঙ্গে 
নৃত্যের পারপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে। এই প্রসহ্যে শ্রীযস্ত শৈলজারঞ্জন মজ:মদারকে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বিশেষ প্রাসাঙ্গক হবে বলে তার অংশাবশেষ 
উদ্ধৃত করা হলো: “পাঁরশোধকে প্রধানত অভিনয়মূলক নাটক বলে ব)বহার 
করা যায় কেননা সমস্ত আখ্যানটাই নাট্যপ্রধান। পরিশোধেই আমাদের নাচের 
সধ্গে নাট্যের যথার্থ মিলন হয়োছল। এজন্যে দাক্ষিণী নাচিয়ে অনেক সাহাব্য 
করেচে।” 
গদ্যধমর্ঁ ও সংলাপভগ্গী গান এই নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু মাঝে 
মাঝে অনুপম কাব্যসংগীত এাঁটকে সংগীতের দিক দিয়ে আঁতি সমংদ্ধ কবে 
তূলেছে। 
গদ্যগম্ধীও সংলাপভগ্গণী একাঁট গানের নমুনা নীচে দেওয়া হলো-_এটি 
শ্যামা নৃত্যনাট্যের চতুর্থ দৃশো আছে : 
“তোমা লাগ যা করেছি কঠিন সে কাজ 
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা 
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম 
ব্যর্থপ্রেমে মোর মত্ত অধীর 
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ 'নিজ "পরে লয়ে 
স*'পেছে আপন প্রাণ ।' 
গদ্যগান ছাড়াও উত্তীয়ের 'মায়াবন বিহারিণী” বা “আমার জাবনপান্ত 
উচ্ছারা” বা সথথীর “জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা" প্রভৃতি গান গদ্যগন্ধী 
অন্যান্য গানের ভিতর অপরুপ ভাবে গেথে দেওয়া হয়েছে । অনেক সময়েই দেখা 
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যায় যে নাটকে উপস্থাপিত গান নাটক থেকে বিচ্যুত করে গাইলে, তাদের আর 
সেই আকর্ষণ থাকে না। কম্তু শ্যামার গান তার ব্যতিক্রম । এই নাটকের অনেক 
গানই স্বতম্্রভাবে একক সংগীত হিসেবে অসাধারণ জনাপ্রয়তা লাভ করেছে। 
এই বিচারে "শ্যামা" নত্যনাট্যের গানকে "মায়ার খেলা” গাঁতিনাট্যের সমগোনীয় 
বলা চলে। 

রাগ-রাগিণীকে কী ভাবে গানে নাটকীয়তা উপস্থাপনা করার কাজে প্রযনু্ত 
করা যায় তার একটি অনুপম দণ্টান্তও 'তাঁন রেখেছেন শ্যামা নৃত্যনাট্যের চতুর্থ 
দশ্যে ব্রসেন ও শ্যামার 'নিম্োন্ত দাট গানে : 


(ঘ) বজ্রসেন :- 


পা -্সা!! সাঁলনালা 
কাঁ ০ ০ ০ধদ০ 


ধপাশান্খালাা পা-না-ধানা। নালা-া-পা। 








তেও ০ ০ ০ হ ০০০ )বে ০০ ০ 


[পা-্ছ-পা-্ধ -পাশা-গাশা! শালাগ্রাপা|গান-্রাল] 





রে ০০ ০]| ০০০০ ০০রেপা]পি০ ০ ৰ্‌ 


[সা-না-াশা।সা-্াপা-নাাসাশামালা।মাশাগ্রা-রা£ 








ঠা ০০০|জী০ ব ০ নেণপা০) 'ব ০ না ০ 


মসা-ন্া-রা শা সালা! 
[তি ০ ০ ০ 





শা ০ ০ ন্‌ 


(৬) শ্যামা :-- 


[া(সা-পালণ্ধা | মজ্ঞা নরাসা [রাশা-জ্ঞাজ্রা টি 


হে ০০ ক্ষ | মাও ০ করো নাণ থৃক্ষ |মা০ ০ ক 
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গলা শালা শা|শা শালা শা) মাম্পাপাপা | পাশাপধাধপা 








রো ০০ ০1০০ ০০ এপাণপের/যষে০ অভি 


না-ানানা। 





মা শাপা ট নন না মা-পাপাপনা 


সমৃপা০|০ ০ ০ত্‌ হোক বি ধা তার হাতে 


1 না নর্সা সরা সার্থ 
নিদা০ রু০ ণ 


না-ধনাসাঁা সাঁসরার্বসাসা 


ত ০ রণ9০ তু মিণএক্ষ মা 


"্সাঁণাণা শা 








ক ০ রো 


[শধাধর্সার্ণাণা |প্যা-পাপাশা] পাপধাপাধপা|মা-ম্গারা-এা [ 








তুমিণক্ষ মা] ক ০ রো ০ তুমিণক্ষ মা)ক ০ রোণ০ 

বজ্জসেনের গানটি বাঁধা হয়েছে শঙ্করা রাগে ও বজ্রসেনের গানে যে 
অভিসম্পাত রয়েছে তার কাঠিন্য ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিলাবল 
ঠাটের শুদ্ধ পদরি শঙ্করা রাগ ব্যবহার করে তাতে কাঁড় মাধ্যমের প্রয়োগ করা 
হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলে যেমন আমাদের কথাবাতা 
একট. উশ্চ- পরায় ও দ্রুত গতিতে উচ্চারিত হয়, এই গানটির বেলাতেও তাই 
করা হয়েছে । কন্ত্‌ শ্যামার গানটিতে অনুনয়ের ভাব থাকায় এটিকে কোমল 
রূপ দেবার জন্যে কোমল নি যুস্ত কাফি-সিম্ধু রাগ এই গানটিতে প্রয্ত 
হয়েছে ও গানটির গতিও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ এবং উপযুন্ত করার জন্যে 
অপেক্ষাকৃত শ্লথ করা হয়েছে । 

হার্ট স্পেনসারের প্রবন্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে গীত শব্দগুির ভাব যথাযথ 
ফোটাবার জন্য মানুষের কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে যে-সব উচ্চনীচ পদয়ি ওঠানামা 
করে, রবীন্দ্রনাথ তই ধরবার চেষ্টা করেছিলেন ও তার প্রথম সফল প্রচেষ্টা 
বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগমনা গাঁতনাট্যে হয়েছিল। এই নত্যনাট্যগুলির 
গ্রানেতে তার সার্থক ও পাঁরণত রূপ লাভ করেছে। নত্য, সাহিত্য ও স:ংরের 
সমন্বয়ে যে অপরূপ সূষ্টি গড়ে উঠেছে, তার উত্তরসূরী আজো অবধি কেউ 
জন্মেছেন বলে আমরা জানিনে। 

নানা পরাঁক্ষা-নিরবক্ষার মাধ্যমে শেষ বা নত্যনাট্যের যুগের গানে কথা ও 
সংরের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ; ফলে, তিন তখন যে কোনো 
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ধারার গানই রচনা করে থাকুন না কেন, হোক তা রাগ্ণাভীত্তক কাব্যসংগীত বা 
লোকসংগীত,তা তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টিতে পাঁরণত হয়েছিল । এই নত্যনাট্যের 
গ্রানগ্ীলও তাঁর সংগীত-রচাঁয়তা হনেবে এই নার্থকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-স্ষ্িতে আশ্রমজীবনের প্রভাব 


ববী'্দ্রনাথের জীবনী পরাঁলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ১৯০১ সালের 
সেগ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে তান শান্তিনকেতনে স্থাঁয়ভাবে বসবাস 
শুরু করেন ও এর প্রভাব তাঁর সংগীতস্ন্টর উপর দুই ভাবে পড়ে। প্রথম 
ভাগে পড়ে শান্তানকেতনের প্রাকৃতিক পাঁরবেশের প্রভাব । যার ফলে সেইসময়- 
কার সংগীতস-ম্টিতে আশ্রমের 'বাভন্ন খত বৌঁচন্রযের প্রাতফলন দেখতে পাওয়া 
যায় ও পরবতাঁকালে শাম্তিনকেতনের প্রকীতির সত্গে কবির মন যে একই সূত্রে 
বাঁধা পড়োছিল তার সূত্রপাত হয়েছিল এই মধ্যযুগে আশ্রমবাস থেকেই । 

আশ্রমবাসের প্রভাবের আর একাঁট ফলশ্র-ুতি হলো তাঁর আন্ঠাঁনক গানের 
সৃন্টি। তিনি যখন শাম্তিনিকেতন আশ্রমে স্থাঁয়ভাবে বসবাস শুর: করেন তখন 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছেলেমেয়েদের দয়ে নানা উৎসব-অনম্ঠানের আয়োজন 
করেন ও সেই উপলক্ষে তাঁকে নানা আন.ষ্ঠাঁনক গানও রচনা করতে হয়োছিল। 
তার মধ্যে খত্‌কেন্দিক গর্শীতবহূল নাটকগুীলর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
চলে। 

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পর 'শারদোৎসব নাটক এই ধরনের প্রথম রচনা ও তার 
কয়েকাঁট গানে বীরভ্‌্মের নতুন প'রবেশের সঙ্গে ছেড়ে-আসা পদমাতাঁরের 
পারবেশও এক হয়ে গিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে* 
“আজ ধানের ক্ষেতে রোদ্রছায়ায়” এবং “আমার নয়ন ভূলানো এলে" গানগীলর 
কথা উজ্লেখ করা যায়। ফাল্গুনী নাটকেও তাঁর গানগুির মধ্যে শান্তি 
নিকেতনের আশ্রমের পরিবেশ স্পম্টভাবে ধরা পড়ে । 

আশ্রমের প্রাঙ্গণে সব খতুই তার চিহ্ন রেখে যায়। কিম্তু আশ্রমের সমগ্র 
পাঁরবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটা উদাস বাউলের রুপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
তার ছায়া পড়েছে কয়েকাট নাটকের গানে ও তার মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে 
ধনঞ্জয় বৈরাগণীর গাওয়া “গ্রাম ছাড়া এ রাঙা মাটির পথ" গানটিতে তা 'বশেষ- 
ভাবে ধরা পড়েছে । 

শুধু তাই নয়, এই গানখানি শুনলেই উত্তরায়ণের সামনে 'দিয়ে চলা সেই 
রাঙামাটির পর্থটিকে যেন বারবার মনে পড়ে। 

আশ্রমের রাঙা ধূলির স্পর্শ যেন অনুভব করা যায় অরুপরতন নাটকে গাওয়া 
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সুরষ্গমার একটি গানে : 
“প্রভু বলো বলো কবে তোমার 
পথের ধূলায় রঙে রঙে 
আঁচিল রঙঈন হবে ।” 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহত্যে, বিশেষ করে সংগণতে বাংলাদেশের প্রাকীতিক 
পাঁরবেশ প্রায় সমগ্ররঃপেই ধরা পড়েছে কিন্ত তার মধ্যে বেশী প্রভাবাবিস্তার করে 
আছে ফেলে-আসা পদমাতীর আর 'াবশেষ করে বীরভূম বা শাদ্তনিকেতন 
আশ্রমের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ৷ শেষষুগ্ে শাঁন্তনিকেতনের প্রকৃতি ও কাব একা 
হয়ে গেছেন । শাঁন্তাঁনকেতনের আশ্রমের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ তাঁর সংগত সষ্টিতে- 
ও জীবনে কা ভাবে প্রভাবাবস্তার করেছিল তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ 
ণিবশশ মহাশয় তাঁর 'শান্তানকেতন ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে এইভাবে ব্যন্ত 
করেছেন : 

“এখানকার উৎসবের বিশ্লেষণ কারিলে দেখা যাইবে এগাাঁল প্রকৃতিমূখী, ইহার 
ক্লমাবকাশ ও পরিণতি খাত উৎসবের দিকেই নিশ্চিত গাঁতি। ইহার সম্যক রূপ 
অবগত হইতে হইলে কবিজীবনকে মিলাইয়া লইয়া দেখতে হইবে । তাঁহার কাঁব- 
জীবনের সঙ্গেই সমান তালে পা ফেলিরা শান্তানকেতনের জীবন চাঁলয়াছে। 
রবীন্দ্রজীবন ও শান্তানকেতন একই প্রবাহের সমান্তরাল দুই তটরেখা, একটিকে 
ছাঁড়ুয়া অপরটিকে দর্শন একদেশ দর্শন মান্র। 

“রবীন্দ্রনাথের জীবনের চাঁজ্লশ হইতে পণ্তাশের কোঠা নৈবেদ্য, লেখা স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রবম্ধাঁদিঃ গোবাঃ গাঁতাঞ্জাল দ্বারা চিহ্নত। শান্তনিকেতনের 
প্রাচীনদরশী বরঙ্থচরযাশ্রম সেই যুগের স:ষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর 
রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, বলাকা ফাজ্গুনীর যুগ, বিশ্বভারতীর সৃষ্ট সেই যুগধম”- 
জাত। ইহার পরবর্তাঁ রবীন্দ্রজ্রবনের তত্বানুধাবন কারিলে দেখা যায় তাহার সমগ্র 
গ্রতিভাপ্রবাহ মানুষ ও ভগবানের দুই উপক্‌লের দ্বারা সামায়িত প্রকাতির 
উপসাগরের মধো যেন আত্মবিসর্জন কাঁরয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ ও 
ভগবানের সমন্বয় তিন উপলধ্ধি করিয়াছেন । বলাকার পরবতাঁ তাঁহার 
আধিকাংশ কাব্য ও সংগীত এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে । তাঁহার বাল/- 
কালের প্রকীতপ্রীতি শেষবয়সে গভীরতর অর্থলাভ কারয়াহে। অবশ্য এই 
পারণাত তাঁহার কাবো অনুধাবন করা যায়। কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষতর ক্ষেন্র 
শাম্তানকেতন | শান্তানকেতনের খত 'উৎসবের ক্রমাবক'শ এক অর্থে রবীন্দ্র 
জশবনের গুকৃতির সাঁহত ঘাঁনষ্ঠতর মিলনের ব্লমাবিকাশ মান্র।” 

উত্তরকালে বযাঁ ও বসন্ত তকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা শ্রাবণগাথাঃ শেষ 


১৫৪ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


বর্ষণঃ নবীন, ফাজ্গুনী, বাম্ত প্রভৃতি নাটকের গানগ্লি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
শাঁম্তীনকেতনের বাইরে রচনা করা হয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে শাঁম্তাীনকেতন 
আশ্রমের পাঁরবেশের প্রভাব সুষ্পন্টভাবে ধরা পড়ে । 

“প্‌বহাওয়াতে ভেজামাঁটর গন্ধ, কদমকেশর 'িকীর্ণ পথ, যুথীগম্ধে ভরা 
িজ্লীমুখর বাদলসম্ধ্যাৎ কেতকী-মালতীর সুবাস, গর; গুরু মেঘের মাদল- 
ধ্বান--এসবের মধ্যে যেন শাম্তনিকেতনের আশ্রমের বষরি রুপই প্রাতভাত ।” 

সুরের গর, আময় সেন ও নীলমা সেন। 
শরৎকালে আশ্রমের সকালবেলাকার যে অপরুপ সৌন্দর্য মনকে নাড়া দেয়, 
রবান্দ্রনাথের সকালবেলাকার গের রাগে রচিত শরতের গ্রানগযালতে যেন তারই 
রূপ পেয়েছে : 
“শশীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে 
1গউালগুীল ভয়ে মলিন বনের কোলে 
আমলকাঁ তাল সাজল কাঙাল খাঁসয়ে 'দিল পজ্লবজাল 
কাশের হাঁসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে ।” 

উপরের শীতের গানটিতে কাঁব যে চিত্রটি একেছেন তাতে শঈতের আগমনে 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের, বিশেষ করে তার আমলকণ বনের যে চেহারা ফুটে ওতে, 
তাই যেন ধরা পড়েছে। 

“চক্ষে আমাব তৃষা 
ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জংড়ে 
আম বুণ্টিবহীন বেশাখী দিন 
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে ।” 
_এই গানটিতে যেন আশ্রমের বষ্টাবহীন বৈশাখী 'দিনের চিন্রই ফুটে উঠেছে। 
এখাড়া শান্তানকেতনের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যেও কাঁবকে অনেক 
গান রচনা করতে হয়োছিল। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উৎসবের প্রয়োজনে 
বচিত হলেও উৎসবকে ছাপিয়ে এক বিশালতর রসের ক্ষেত্রে এর বিচরণ । ১১ই 
মাঘের মাঘোৎসব অথবা ৭ই পৌষের পৌধ-উপাসনা ইত্যাদকে কেন্দ্র করে এই- 
জাতীয় আনুষ্ঠানিক গানের 1বরাট একটা অংশের সুষ্টি। খত, উৎসবের উপলক্ষে 
তাঁর সংগীতসংষ্টর কথা তো আগই বলা হয়েছে। পুরোপুরি অনুষ্ঠান- 
1ভাঁত্তক কিছ গান অবশ্যই আছে, যেমন দিনাম্তিকা চা-চক্র উপলক্ষে রচিত "হায় 
হায় দিন চলে যায়” কিংবা গৃহপ্রবেশ-জাতীয় অনযষ্ঠানের জন্য রাঁচত “এসো হে 
গৃহদেবা ও সূধাঁজনের আহ্বান 'মাতৃমঙ্গল পুণ্য অঙ্গন করো মহোত্জল 
ইত্যাদি গানে। 


৯৫৫ 


রবীজ্্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


রবীন্দ্রনাথ প্রায় সবরকম অনচ্ঠান উপলক্ষেই গান িখেছেন--তার 
আধিকাংশই শান্তিনকেতনে নানাবিধ উৎসব এবং ক্রিয়াকর্মকে কেন্দ্র করে। 
সংখ্যায় অবশ্য বিয়ের গানই অনেক, যেগুলি পারিবারিক বিবাহ অথবা বম্ধ্‌- 
বাম্ধব, স্বজন-পাঁরজনের অন:রোধেই লেখা । শাম্তিকেতনের বিশেষ অনুষ্ঠন 
বক্ষরোপণ-বসন্তোংসব ও শ্ত্রীনকেতনে হলকর্ষণ এবং শিজ্পোৎসবের জনে)ও 
রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। 

আশ্রমের জীবন হলো গোম্ঠীজখীবন ও এর জন্যে সকলে মিলে একন্লে গাইবার 
জন্যে রবাদ্দ্ুনাথকে সম্মেলক গান রচনা করতে হয়েছে ও এর জন্য আশ্রম- 
সংগীত “আমাদের শান্তিনিকেতন” গানাঁট বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । 
রবীন্দ্রনাথের সংগীতস্ন্টতে শান্তিনিকেতনের আশ্রম ও তার পরিবেশের প্রভাব 
সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহাত্যিক প্রমথনাথ িশী মহাশয় তাঁর 
রিবান্দ্রনাথ ও শাম্তানকেতন' গ্রন্থে আরো বলেছেন : “শাম্তানকেতনের প্রান্তরে 
শেষের জীবন অতিবাহিত না কাঁরলে এবং সেই সঙ্গে শাম্তানকেতনের বালক- 
বালিকাদের না পাইলে রবান্দ্রনাথের তত্বনাট্য-ধতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য লিখিত হইত 
[কনা সন্দেহের 'ীবষয়। এখানে বাঁসয়া খতুবীক্ষণজাত যে সত্য 'তাঁন দশ'ন 
কাঁরয়াছেন তাহা এখানকার বালক-বাঁলকাদের আঁভনয় কৌশলের দ্বারা প্রকাণ 
করিরাছেন। তাঁহার প্রতিভার বিকাশের জন্য এ দুটিরই আবশ্যক ছিল--প্রকীতর 
কোলে বালক-বাদলকাদের জন্য 'বদ্যালয়। সত্য কথা বাঁলতে ফি রবান্দ্রনাথের 
কাছে বালক বালিকা গান যতথানি মানবিক ততখান প্রাকৃতিক | তাহারা যেন 
প্রকৃতি হইতে মানবে যাইবার সেতু |” 


ঘটনাভিত্তিক গান 


আনষ্ঠানিক গান ছাড়াও বেশ কিছ ঘটনাভীত্তক গানেব কথা উল্লেখ করা 
যায় যা আশ্রমবাসের সময়েই ব্লবীন্দ্রনাথ রগনা করেছিলেন ও তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কিছ রচনা নিম্নে উল্লাখত হলো : 

“আজ ব্রষার রূপ হোঁর মানবের মাঝে'--প্রকতি পযাঁয়ের এই গানটি 
১১ আষাঢ় ১৩১৭ সালে রচিত। তার আগের দিন রবাঁন্দ্রনাথেব কাঁনষ্ঠ পনর 
শমীন্দ্রনাথের বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজমদারের কনিষ্ঠ ভাতা সরোজচম্দ্রু আকস্মিক- 
ভাবে হাদরোগে মারা যান । তাঁর মৃত্য উপলক্ষে এই গানটি রচিত হয়। 

কাঁবর দাদা 'দ্বজেদ্দ্রনাথ ঠাক:রের মৃত্যাতে রচিত হয় “মরণসাগরপারে 
তোমরা অমর তোমাদের স্মরি* গানটি । 

“কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ” গানটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণে রচিত। 


১৮৬ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় যুগ 


রাজ। রামমোহন রায়ের মতত্যাদবস স্মবণে রচিত হয় “কে যায় অমৃতধাম- 
যাত্রী” গানটি । 

“কেন রে এই দয়ারটক; পার হতে সংশয়” গানাঁট বড় মেয়ে মাধুরীলতার 
মৃত্যুতে লেখা । 

“আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গরানাট রাঁচত হয় পত্রী মৃণাঁলনী দেবীর মৃত্য 
স্মরণে । 

১৩৪২ সালের ৭ই ভাদ্র তৎকালীন আশ্রীমকরা আনলক্মার চন্দ প্রমুখদের 
উৎসাহে এক “হে হৈ সঙ্ঘ' খাড়া করে বষমিঙ্গলের অন:করণে ভরসামণ্গল উৎসব 
করেন ও সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রুনথ রচনা করেন পায়ে পাড় শোনো ভাই 
গাইয়ে*“কাঁটাবন 'বিহারণী সুরকানা দেবী”'ও ভাই কানাই কাকে জানাই দ:ঃসহ 
এই দুধখ” এবং “না গান গাওয়ার দল রে আমরা না গলা সাধার* এই ৪টি গান। 

১৩২৯ সালে কলকাতায় বষমিৎ্গল উৎসবের সময় কাবর গলা ভেঙে যায় ও 
তখন তান “আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভূলায়ে” গানাটি লেখেন। 

“সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ* গানাঁট রচিত হয় লাহোর জেলে অনশনে 
যতীন দাসের মৃতত্যবরণ উপলক্ষে । 

পোন্রী নান্দনীর আত শৈশবের আধো আধো কথা বলাকে উপলক্ষ করে গান 
লেখেন “অনেক কথা যাও যে বাল কোনো কথা না বাঁল"। 

কাঁথয়াবাড়ের এক চাষীকন্যার দুহাতে দহটি মান্দিরা নিয়ে অপূর্ব নত্য- 
দর্শনে লিখলেন “দৃই হাতে কালের মান্দরা যে সদাই বাজে"। 

দনেন্দ্রনাথের পালিত হাঁরণের সাঁওতালদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে 
উপলক্ষ করে গান 'লিখলেন “সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে” । 

১৩৩১ সালের দোলপর্ণিমার দারুণ ঝড়ে বসন্ত-উৎমব পণ্ড হয়ে গেলে 
।লখলেন “রুদ্রবেশে কেমন খেলা কালো মেঘের ভ্রুকৃঁটি | 

১৯৩২ সালে, বাংলা ১৩৩৭ সনে জাপানী ঘৃযুৎস-পালোয়ান টাকা গাকীর 
প্রদর্শনীব উদ্বোধন-সংগীত হিসেবে রচনা করলেন, “সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে 
অপমান" গানটি । | 

খ্রীস্ট-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা করলেন “একদিন যারা মেরোছিল তাঁরে 
গয়ে?। 

১৯৪০ সালে বেতারে রবান্দ্রসংগীতের একটি অনুষ্ঠান শুনে রচনা করলেন 
'যারা বহানবেলায় গান এনোছল”। 

পোন্লী নাঁম্দনী দেবীর পাঁরণয় উপলক্ষে ১৯৩৯ সালে নিম্নালাখত তিনাঁট 
গান রচিত হয় : 


১৫৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


, ১ নবজীবনের বান্লাপথে ; 

২ প্রেমের মিলনদিনে ; 

৩ সূমগ্গলী বধ্‌। 

“এ মাণিহার আমায় নাহ সাজে? ও "আমায় বোলোনা গ্াঁহতে বোলোনা' 
গানদটিও বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাঁচিত হয়েছিল । 

এরূপ আরো অনেক গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা 1বশেষ বিশেষ 
ঘটনাকে কেন্দ্রে করে রচিত হয়েছে । তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বশেষ 
কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে কোনো কোনো গান রচিত হলেও, সেইসব গান 
পরবতাঁকালে সাধারণভাবে 'বিশালতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ 
প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে* গানাঁটর কথা উল্লেখ করা যায়। গানাঁট মানব- 
প্রেমিক এম্ডরুজ সাহেবের মত্যকে উপলক্ষ করে রাঁচত হলেও, এটিকে সাধারণ- 
ভাবে প্রেমের গান হিসেবে গণ্য করে পরে গাওয়া হয়েছে । 

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গানের কথা সামান্য বদল করে তাকে একট৷ 
বিশেষ অনহ্ঠানের উপষোগণ করে তোলা হয়েছে ; যথা--হে চির নূতন আ'জ এ 
দিনের প্রথম গানোজীবন আমার উঠুক বিকাশ তোমার পানে* গানটির “জীবন 
আমার এই দর্টি কথার বদলে “জীবন দেহার করে নিয়ে তাকে 'বিবাহের 
উপযোগী গানে পাঁরণত করা হয়েছে । 


রবীন্দ্রসংগীত-রচনায় পারিপাসশ্থিকের প্রভাব 


আমরা সকলেই জানি যে আশ্রমে বাস করার সময়ে নানা প্রয়োজনে ও 
অনেকের ফরনাইসে রবীন্দ্রনাথকে অনেক গান রচনা করতে হয়োছিল। 'কিম্তু 
এছাড়াও কিছু গান আছে যাদের রচনায় পাঁরপার্বিকের প্রভাব অনেকটা কাজ 
করেছে ৷ এরূপ অবস্থায় সম্ট কয়েকটি গানের উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো । 

শোনা যায়, ট্রেনে যেতে ট্রেনৈর যে চলমান গাঁত ও ছন্দ তা থেকে সৃষ্টি হলো 
“চল গো চাল বাই গো চাল" গান। আবার কোনো নদীর স্রোততরগ্গ-ভঙগী- 
দর্শনে নাকি রচিও হয় “ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা” গানাটি। 

লোহিত সমহদ্রে জাহাজ চলেছে বিলেতের পথে । সমুদ্রের আর আকাশের 
নিবিডুতায় কাবর মনে অপরূপের ছোঁয়া লাগল । সেই প্রভাবে তিনি রচনা 
করলেন প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে গানটি । এইসময়কার তাঁর মনের ভাব তিনি 
এইভাবে এক লেখায় ব্যস্ত করেছেন : “আজ সকালে ছাদের উপর রোলঙ ধাঁরয়া 
দাঁড়াইয়াছিলাম । আকাশের গা-এর নীল ও সমদ্রের নাবিড় নীলিমার মাঝখান 
ধদয়া পাঁশ্চম দিগন্ত হইতে মদে শীতল বাতাস আঁসিতোঁছল। মামার ললাট 


৯৫৮ 


রবীন্দ্রসংগীত হ্যষ্টির তৃতীয় যুগ 


মাধূর্ষে অভীঁষন্ত হইল । আমার মন বাঁলতে লাগিল : এইতো তাঁহার প্রসাদ 
সুরপ্রবাহ'*'এই আনরবচনীয় মাধূর্য ঠক জলে । ইহা কি বাতাসে । এই ধারণার 
অতীতকে কে ধারণ কাঁরতে পারে। ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ।৮ (২২ 
জৈন্ঠ, ১৩১৯ ) 
কোনো কোনো সময়ে তাঁর গানে পাঁরপাশ্বিকের প্রভাব লক্ষা করা যার, 
আবার কোনো কোনো সময়ে দেখা যার যে তান পাঁরপাঁ্র্বিকের প্রভাব থেকে 
সম্পূর্ণ মুস্ত। যেমন পাশ্চাত্য সংগীতের আদর্শে রচিত “প্রাণ ভরিয়ে 
তৃষা হারিয়ে” “সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি” “নয় নয় এ মধুর খেলা" গানগাাল 
[বদেশগামী জাহাজে বসেই 'তানি রচনা করেছেন । 
জান গো দিন যাবে" বাউলাধ্গ গ্রানাট, মধুর তোমার খেই যে না পাই” 
'চাঁহয়া দেখো রসের স্রোতে” “দনের বেলায় বাঁশী তোমার--এইসব পুরোপাার 
বাংলা গানের আদর্শে কথা ও সরের সমন্বয়ে অপূর্ব রাবীশ্দ্িক সাঁন্ট হরেছে 
[বিদেশে বসেই । 
রবীন্দ্রনাথ [লিখেছেন : “কারোয়ার হইতে 'িরিবার সময় (১৮৮৩ ) জাহাজে 
প্রকৃতির প্রীতিশোধ-এর কয়েকটি গান 'লাখয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের 
সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বাঁসিয়া সুর দিয়া গ্রাহিতে গাঁহতে রচনা 
কারয়াছলাম-_ 
হ্যাদে গো নন্দরাণী 
আম।দের শ্যামকে ছেড়ে দাও 
আমরা রাখাল বালক গোচ্ঠে যাব 
আমাদের শ্যামকে 'দয়ে যাও। 
সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে, 
সেই সৃযেদিয়, সেই ফ.লফোটা সেই মাঠে বহার তাহারা শুন্য রাখতে চায় 
না। সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহতেছে। 
সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপাঁট তাহারা দেখিতে চায়। সেইখানেই মাঠে 
মাঠে বনে পর্বতে অসীমের সথ্গে আনন্দের খেলায় যোগ 'দিবে বাঁলয়াই তাহারা 
বাঁহর হইয়া পাঁড়য়াছে ।” -সংগীতাঁচন্তা, পৃ ৯৯০-৯৯ |, 
এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জাহাজে বসে থাকলেও সমদূদ্র বা তার 
পাঁরপাঁ্্বিক তাঁর মনে 'কিছ-মান্ত্ প্রভাবাঁবস্তার করতে পারোন। জাহাজে বসে 
[তান যে দৃশ্যের প্রভাবে গানটি বে*ধেছেন তা পুরোপ্যার বাংলাদেশের | 
রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা পঁথবা পারভ্রমণ করেছেন ও তাঁর সংগীতরচনার 
পটভ্যাম প্রায় সারা 'িশব। কিস্ত্‌ দেখা যায় যে সমর বা পর্বত তাঁকে তেমন 


৯৫০) 


রবীন্সংগীতের ক্রমবিকাঁশ ও বিবর্তন 


আকর্ষণ করতে পারেনি ও এদের বা বদেশের পাঁরবেশের প্রভাব তাঁর সংগীত- 
স:ষ্টতে 'বিশেষ পড়েনি । সম:দ্র সম্বন্ধে ক্ুরোপ প্রবাসীর পন্নে* (১৮৮১) তান 
1লখোছলেন : 

“ক্পনায় সমদ্রকে যা মনে করতেম সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় 
মেলেনা ৷ তাঁর থেকে সমদূদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে 
এলে আর ততটা মনে হয় না। তার কারণ আছে । আমি খন বদ্বের উপকূলে 
দাঁড়য়ে সমদ্র দেখতাম তখন দেখতেম দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে 
“মাশয়ে গিয়েছে । কল্পনায় মনে করতেম যে একবার যাঁদ ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ 
করতে পাঁর-_-ওই 'দিগন্তের যবাঁনকা উঠাতে পাঁর-_অমান আমার সুম:খে এক 
অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে, ওই দিগন্তের পর যে কী আছে তা 
আমার কজ্পনাতেই থাকত, তখন মনে হতনা ওই দিগন্তের পর আর এক দিগন্ত 
আসবে । কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পাঁড় তখন মনে হয় যে জাহাজ যেন 
চলছেনা, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বসে আছে । আমাদের কল্পনার 
পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয়না ।” --প্রথম পর । 

পাহাড় সম্বন্ধে তান ভানুসিংহের পন্রাবলণীতে বলেছেন : 

“পাহাড় আমার কেন ভালো লাগেনা বাঁল--সেখানে গেলে মনে হয় 
অ:কাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে 'জিম্মা করে 
দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আন্টেপচ্ঠে বাঁধা । আমরা মর্তবাসী মানষ-_ 
সশমাহশীন আকাশে আমরা ম্ীন্তর রূপটি দেখতে পাই--সেই আকাশটাকেই 
যাঁদ তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মাঁহষের মতো শং গৃশীতয়ে মারতে চায় 
তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে । আমি খোলা আকাশের ভভ্ত, সেইজন্য বাংলা- 
দেশের বড়ো বড়ো 'দিলদরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার 
কাছে আমার গানের গলা সেধেএএসোছি_'. -মাষাঢস্য তৃতীয় দবসে, ১৩২৬। 

মংপৃ থেকে শান্তানকেতনের সংগীঁতভবনের প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন 
মঙমদারের কাছে লেখা এক চিঠিতেও কাঁব তাঁর সংগ্লীতসষ্টিতে পাহাড়ের গৌণ 
ভ্রমকা সম্বন্ধে অনৃর:প মতামত বান্ত করেছেন : “এখানে আমার শরীরটা হয়তো 
ভালো আছে--কম্তু এ পর্যন্ত পাহাড়পবঝতের সঙ্গে আমার ভালো করে 
মনের মিল হয়নি । মনে হয় যেন এখানে আমার মনের চারদিকে সব পাহারা 
বাঁসয়ে দিয়েছে । সমভামির মানষ বিষম ভমিতে বাধা পাই যেন সমস্তক্ষণ | 
আমি যে বষমিত্গলের কাব সে-বর্া এখানে যথেস্ট জায়গা পায়না--তার বড়ো 
রাস্তাটা খোলসা পায় বোলপ[রের মাঠে, পুবেন হাওয়ায় একেবারে এসে পেশছয় 
কবির হয়ে, সেখানকার নীড়ে মেঘমজ্লারের কাকলা জেগে ওঠে ছুটে আসা বৃষ্টি- 
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ধারার শব্দ শুনে । এ বৎসর এই পাহাড়ে ববরি গানের আশা কোরো না। বষরি 
অভ্যর্থনার ভার তোমাদেরই উপর রইল |” 
-গৌরণপুর লজ, ৭ই আষাঢ়, ১৩৪৫ । 
রবাীন্দ্রসংগণতকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া ষাবে যে 
পাঁরবেশের মধ্যে নদ ও আকাশ তাঁর গানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। 
এই 'বষয়ে ভানুসংহের পন্রাবলীতে কাঁব বলেছেন : 

“নদী আম ভার ভালোবাসি, আর ভালোবাস আকাশ । নদীতে আকাশে 
চমৎকার মিলন রঙে রঙে আলোয় ছায়ায় ঠিক যেন আকাশের প্রাতধানর মতো । 
আকাশ পাথবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায়না এই জলের উপর ছাড়া 1” 

--ই শ্রাবণ, ১৩২৯1 
এটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিদেশে বসে থাকলেও সংগীতরচনার 
সময় তাঁর মন সব সময়েই পড়ে থাকতো এই নদমাতৃক শস্যশ্যামলা বাংলা- 
দেশের দিকেই, শেষ করে বীরভ্‌মের বা শাঁন্তিনিকেতনের ও ফেলে আনা 
পদ্মাতীরের পটভূমিই তাঁকে সংগীতরচনায় বশে ষভাবে অনপ্রেরণা জগিয়েছে । 
এখানে দ্টান্তস্বরূপ আমি দুটি বষরি গানের উল্লেখ করছি যাতে বীর- 
ভূমের ও পদ্মাতীরের পাঁরবেশ ফুটে উঠেছে : 
“আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরাবাদরে 
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে। 
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হে'কে হে'কে 
জল ছ.টে যায় একে বে'কে মাধের 'পরে 
আজ মেঘের জটা উীঁড়ুয়ে 'দিয়ে নৃত্য কে করে ॥ 
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লহটেছে এই ঝড়ে ।” 
এই গান পাঁরপূর্ণভাবেই বীরভূমের পাঁরিবেণ ব্যস্ত করছে। 
অনা গানে : 
“নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে 'তিল ঠাঁই আর নাহিরে 
ওগো আজ তোরা বাসনে ঘরের বাঁছরে ॥ 
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো' ভরো 
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে ॥ 
ওই শোনো শোনো পারে যাবে বলে কে ডাকছে বুঝি মাঝিরে 
খেয়া পারাপার বম্ধ হয়েছে আজিরে ।” 

পদ্মাতীরের পাঁরবেশ সুস্পম্টভাবে এখানে আভাসিত। আবার কোনো 

কোনো গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পপ্রয় দুটি প্রাকীতিক পাঁরবেশ--পল্মাতীর এবং 
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বীরভ্মের পরিবেশ- একসথ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন । উদাহরণস্বর্‌প, “বাদলধারা 
হলো সারা" গানটির কথা উন্লেখ করা যায়। 
এতে “ছাড়ল খেয়া ওপার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতেরে 

দুলছে তরণ নদীর পথে তরত্গ বন্ধুর” 

এই অংশে পদচ্মাতীরের পরিবেশ ব্যস্ত হয়েছে ; 
ও “কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধাঁল 

মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভাল ।” 

-এই অংশে যেন শাপ্তানকেতনের আশ্রমের ছাবাঁটই ফুটে উঠেছে। 


কাব্যসংগীত 

কাবাসংগীত বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি সেইসব সাথ্গীতিক রচনা 
যেগুলি ঠরধানত রচিত হয়োছিল কাঁবিতারপে এবং পরে সর সংযোজিত হয়ে 
গানের দলে স্থান করে নিয়েছে । এজন্যে এই ধারার অনেক গানকে গানের 
' তালিকায় উল্লেখ না করে (সুর অনেক পরে সংযোজিত হওয়ায় ) আলাদা ভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে । 

মূলত কবিতা 1হসেবে সৃস্টি হয়েছিল বলে, এই কাব্যসংগীতগাল দীর্ঘতর 
ও দরর্ঘ কাবতায় সুরারোপ কত্নেছেন বলে এতে নানা ছন্দ, লয় ও সংরের 
আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । বড় কবিতায় সরযোজনা হয়েছে বলে কাঁবতাি 
যেমন হৃদয়াবেগের নানা অনুভতিকে খেলাতে খেলাতে এগিয়ে নিয়ে গেছে, 
গানে প্রযুক্ত রাগিণী বা সুরও ভাবের সঙ্গে মিল রেখে আপনাকে বিস্তার 
করতে করতে কাঁবতার সম্গে বয়ে চলেছে । সেইজন্যে এইসব গানে একই সংরের 
পুনরাবৃত্ত বড় একটা দেখা যায় না, রবাঁন্দ্রনাথের অন্যান্য গানে কলি ও তুক 
1হসেবে সুরের যে একটা প্রারস্পর্য থাকে- যথা, স্থায়ীতে যে সরবিন্যাস 
সণ্টারীতেও তাই, আবার অন্তরাতে যা আভোগেও তাই--এইসব গানে 
অন-পাঁষ্থত। 

এইরূপ রচনাপদ্ধতির মধ্যে বিলাতাঁ সুর যোজনার একটা প্রভাব প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে রয়েছে বলে মনে হয্ন। ভাগনার ও স্পেনসার সরযোজনার ব্যাপারে যে 
মতবাদ প্রচার করৌছলেন, এই ধারার গানগীলতে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
এইসব মতবাদের প্রভাবে কবির মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, কবিতা যেমন ভাব 
থেকে ভাবাম্তরে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যেতে পারে--গানগ্যলিকে সেই 
পথে পরিচালিত করে চলমান করা সম্ভব। (তান লিখলেন “গাঁতশীল 
ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অনন:সরণাঁয় তাহা নহে”। এই মতবারকে 
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বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে তাঁর সংগীতস:ষ্টির প্রথম গে চলনশধল গান রচনা 
করলেন 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে" । নানা রাগের সংমিশ্রণে সূম্ট এই 
গ্রানে সুর ভাবের সঙ্গে মিল ও সামঞ্জস্য রেখে নানা ভাবে আপনাকে বিস্তার 
করতে করতে বয়ে চলেছে-_একই সংরের পুনরাবৃত্তি বড় একটা নজরে পড়ে না। 
অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, যাঁদও রবীন্দ্রনাথ এই ধারার গান রচনায় গোড়ার 
দকে 'বলাতী সরষোজনার আদর্শে কিছটা গুভাবাদ্বিত হয়ে থাকবেন, ধকল্ত্‌ 
পরবর্তী কালে তাঁর অন্যান্য ধারার গানের মতো এইজাতীয় গানকেও একটা 
স্বকীয়তা প্রদান করে তাদের একট। রাবীন্দ্রক সৃষ্টিতে পাঁরণত করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের [কছ উজ্লেখষোগ্য গানের তাঁিকা 
ট্রা্লীখত হলো : 
১ খাঁচার পাঁথ ছল সোনার খাঁচাটিতে, 
২ কষ্কাঁল আম তারেই বাল, 
, ৩ তুম কি কেবাঁল ছাঁধি 
৪ নহ মাত। নহ কন্যা, 
«৫ নীলনবঘনে আযাঢ় গগনে, 
৬ ওগো কিশোর আজি; 
৭ হে নির্‌পমাঃ হে নিরপমা, 
/ এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে, 
৯ নৃত্যের তালে তালে, 
১০ ওগে। শেফালিবনের মনের কামনা, 
১১ হৃদয় আমার নাচেরে আজকে, 
১২ আমার গোধূলিলগন, 
১৩ এ শুধু অলস মায়া, 
১৪ আমরা দজনা স্বর্গখেলনা, 
১৫ প্রাঙ্গণে মোর শিরশিষশাখায়? 
১৬ যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন। 
অন্যান্য গানের মতো এই ধারার গান রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ শেষষগে অধিকতর 
দক্ষতা অর্জন করোছিলেন ও তা প্রথময্‌গে রচিত 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল 
কে' গানাঁটর সঙ্গে শেষষূগে সূরারোপত গান “হে নিরূপমা” “ওগো কিশোর 
আজ" বা “কংফককলি আম তারেই বাঁল” গানগপির তুলনা করলেই পারিষ্কার 
বোঝা যাবে। 
এই প্রসঙ্গে আমি দুটি কাব্যগর্ণীতর বিশেষভাবে উল্লেখ ও আলোচনা 


১৬৩ 


রবীজ্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


করতে চাই, ঘা থেকে বোঝা যাবে যে প্রথমে এই ধারার গান রচনায় বিদেশী সর 
যোজনার প্রভাব থাকলেও শৈষাঁদকে তার প্রভাব কা'টয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ধারার 
গান রচনায় পুরোপুরি মৌলিক ও রাবীস্দ্ুক হয়ে উঠেছেন । 

প্রথমে আমি কঞকলি আমি তারেই ঝাল" গানাঁট নিয়ে আলোচনা করতে 
চাই । গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবার ধরনাঁটকে বজায় রেখে আঁভনয়ের 
ঢ্ডে এই গানাঁট গাইতে হয় । এই গানে “কালো” শব্দটিকে আঁবকল কথার সরে 
রাখা হয়েছে । “ধানের খেতে খোঁলয়ে গেলো ঢেউ” পঙান্তাটতে সুরে যেন ধানের 
ক্ষেতে ধানের শীষের দোলার ভাবাঁট ধরা পড়েছে । ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
এক এক কাঁলতে এক এক রাগিণীর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে । বস্তুত 'িছটো 
কথকতা, আঁভনয়, কীর্তনের ঢং ও রাগরাগণশর 'মশ্রণে সংস্ট এই গানাঁটিকে 
সংগীতে এক অভিনব ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। 

এই ধারার আর একাঁটি উল্লেখযোগ্য সংগীতসৃষ্ট হলো “হে নর্পমা' 
গানাট। এই গানটিতে ৪টি কাঁলতেই ভিন্ন ভন্ন ৪ট রাগ ব্যবহৃত হরেছে ; শুধ: 
তাই নয়, প্রত্যেক কলিতেই ছন্দান্তর ঘটানো হয়েছে। 

হন্দুস্থানী সংগীতে রাগমালা পাঁরবেশন করার রীতি আছে। তাতে 
ওস্তাদরা না থেমে, পদরি হেরফের করে পর পর 'বাভন্ন রাগ পাঁরবেশনে তাঁদের 
মুল্সীয়ানা দোখয়ে থাকেন। কম্তু তাঁরা এইসব ক্ষেত্রে 'বাভল্ন রাগ পাঁরবেশন 
করলেও তাঁদের গানে ছন্দ বা তাল একই থাকে- রাগ থেকে রাগান্তরে যাবার 
সময় ছন্দ থেকে ছন্দাম্তরে যেতে বড় একটা দেখা যায় না। সেই বিচারে “হে 
নিরপমা” জাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদদের রাগমালা সৃষ্টির চেয়ে এক ধাগ 
এগিয়ে গিয়ে িছুটা বৌচন্ত্য স:ষ্টি করেছেন বলাটা বোধ হয় খুব একটা অন্যায় 
হবে না। 

তাঁর অন্যান্য ধারার, ব্রশেষ করে ছোট গানের সঙ্গে এইসব গানের এই 
তফাত যে, আকারে ছোট গানের সুর ও ছন্দ প্রয়োগে ষে নৈপ-ণে)র প্রয়োজন 
তার চাইতে দীর্ঘতর কবিতায় সংর-সংযোজনায় আঁধকতর দক্ষতার প্রয়োজন। 
কাঁব তাঁর শেষজীবনে সেই দক্ষতা অর্জন করোঁছিলেন ও এই ধারার গান রচনায় 
সিদ্ধকাম হয়েছিলেন বলেই নত্যনাট্যগদলিতে সুরযোজনা করা তাঁর পর্ধে 
অনেকটা সহজ হয়ে 'গিয়েছিল। এইসব প্রবন্ধ বা কাব্যগাঁতগহালকে তাঁর 
নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও সংলাপভগ্গী গানগ্লর পূর্বসূরশী বলাটা বোধহয় 
খুব একটা অসঞ্গত হবে না। 


১৬৪ 


রবীন্দ্রংগীত স্যষ্টির তৃতীয় যুগ 


পাশ্চাত্য সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গান 

আমরা সকলেই জান যে প্রথমযূগের সংগীতসূষ্টিতে, বিশেষ করে বাল্মীক- 
প্রতিভা” “কালম:গয়া” ও ঠকছুটা পারমাণে “মায়ার খেলা" গণীতিনাটায রচনা করার 
সময় রবীন্দ্রনাথ [কিছ বিলাত গান ভেঙে তাদের উপর 'ভীত্ত করে দি বাংলা 
গান রচনা করে এসব গাতিনাট্যে ব্যবহার করেছিলেন । সেই সময়কার বিলাতী 
ভাঙা গানের মধ্যে--কালী কালী বল রে” ফলে ফুলে ঢলে ঢলে” “সকলি 
ফুরালো', 'মানা না মানাল”? “তবে আয় সবে আয়+ “পুরানো সে দিনের কথা” 
কতবার ভেবেছিন:,--এইশব গান বিশেষভাবে উদ্লেখযোগ্য । এই সমস্ত অনেক 
নই ইংরেজী? স্কচ বা আইরিশ গানের সরে ভাঙা । "1,07993 ?1০০1৩ এর 
[1151% 1351090158 থেকে কছ? সরও কাব গ্রহণ করোছিলেন--এর মধ্যে 0০ 
11615 810৮ %/810 (119০ থেকে ভাঙ্গা “মানা না মানাল” গিরি, ও কাহার 
“বাছা” ওহে দয়াময়, নাখিল আশ্রর” “আহা আজ এ বসন্তে” গ্রানগুলর কথা 
বিশেষভাবে উজ্লেখ করা যেতে পারে । 

পরন্তঁ যুগে রবীন্দ্রনাথ আর 'বিলাত গান ভেঙে তাঁর কোনো গান রচনা 
করেননি । িম্তু তাঁর কিছু গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
দ্বতীয় যুগের তাঁর গান রচনার যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাঙা গ্রানের চেয়ে বিভিন্ন 
ধারার গানের উপাদানকে অবলম্বন করে স্বাধীন ও মৌলিক সংগীতস-ষ্টি-_-এই- 
সব গানেও তা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বর.প, মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সংগীতের 
সুরারোপের আদর্শে রচিত কশট গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় : 

১ সংন্দর বটে তব অধ্গদখানি, 
২ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে, 

নয় নন এ মধুর খেলা, 
তোমার হলো শুরু 
আমার সকল রসের ধারা, 
হারে রেরেরেরে আমায় ছেড়ে দেরে, 
প্রাণ চায় চক্ষু না চায়। 
-__এইসমস্ত গানে ইংরেজ” বা পাশ্চাত্য সংগীতের সর প্রয়োগের প্রভাব সং্পচ্ট- 
ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইসমস্ত গানে রবাঁম্দ্নাথের অন্যান্য গানের মাড় 
প্রয়োগের চেয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের আদর্শে খাড়া-খাড়া ও কাটা-কাটা ভাবে স্বর- 
প্রয়োগ করা হয়েছে। 

এ ছাড়া রবীদ্দ্ুনাথ যে-সব বড়ো বড়ো কবিতায় সুরারোপ করেছেন ও যে- 
সমস্ত গানকে আমরা কাব্যগর্ণীত বাল, তাতেও বিদেশী সংগীতরচনাকার ভাগনার 


০৮ ০১00 ও 


১৬৫ 


রবীজ্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ও স্পেনসারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাব্যসংগণতের 
বেলায় করা হয়েছে বলে এখানে আর এই নিয়ে আলোচনা করা হলো না। 
সংগীতের র:পায়ণের ব্যাপারে যাঁদও ভারতীয় সংগীত-রচায়িতারা চিরকাল 
শিল্পীর স্বাধীনতা ও মুন্ত স;রাঁবহারের স্বাধীনতা স্বীকার করে এসেছেন,দীকম্ত 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শিল্পীদের সেইপ্রকার স্বাধীনতা দেবার 1বরোধা ছিলেন। 
মুরোপায় সংগীতের মতো তাঁর দেওয়া সুর ও ছন্দের নির্দিষ্ট কাঠামোকে কঠোর 
ভাবে অসসরণ করে তাঁর গান রপাঁয়ত হোক এটাই ছিল তাঁর একাম্ত ইচ্ছা । 
কবির এরূপ মনোভাবের কারণ বিদেশী সংগ্ীত-সমালোচক আর্নক্ড বাকে এই- 


ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 
“1176 185 01) 10050 90101909561 11) [17013 [0 16810 1115 501089 ৪১ 


11001100091 91701616511)00 ৮/1)101) 01191 51116919 91)01110 1)0% 1170:00106 
(611 ০৬0 21180109175 85 01155 11901609119 ৫০ ৬1101 5800106 218- 
0০3১ 5010895. 116 15 01700101001 (1)0 ঠি56 [00191 001)190501 ৬1170 
(610 1015 ০০101)05101017১ 1616 1111151700 [19095 01 011 11616 01108- 
10061)05 /61:0 2.01)1551019 01715 ড/1)616 110 1111)5911 1190 1101061090 [1)01 
(0 09. 4৯ 0112069 11 015 1091090/, ৪ 0191)00 110 11) (1)]0 0100 811 ০)08 
11111 01 1710 11616 0170 01016 0119 ০০910. 050790% 1017) 0116 011511101 
10062111116. 4১9 176 91 9010712]9 11791 1315 7151090 9%19195800. 110 
1110061) 99113 0113 01:9১ & ০1091190100) /13 1)6 1190. ০001019099৫, 
10987 10110116911, 8 18151010201010 01 1019 1100017110175, "71115 19217, 
৪. 01)21786 (1010) 6116 £916191 [1701 ৪(010006 ৬11)101) ০010. [:0১901) 
10551 119০ ০০০1160১180 [২০/০11)01910911)১1101 2 016 110) 16811/60 
(2০ ০9৪09 ০ 019 ০023199510101) 01 81 601019681) 90115 1 10 
[11)151160 05166011017. 

এই যে তাঁর গানকে একি 'নার্দিষ্ট কাঠামোতে বে'ধে দেওয়ার রীতি কব 
অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রেরণা তিনি পেয়ে!ছলেন পাশ্চাত্য সংগীত থেকেই । 

কন্তু এই যে তিন1ট পাশ্চাত্য ধারার গানের প্রভাবের কথা বলা হলো, এ- 
গ*লি তাঁর গানকে পাঁরবেশন বা গঠনের দিক থেকে €ুভাবাম্বিত করলেও, অন্য 
দিক 'দিয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের আর একটি প্রভাব তাঁর গানে পড়েছিল যা তাঁর 
গানকে ভাবের ও রসের 'দিক 'দিয়ে বোচন্র্যশগল করে ত.লতে শেষ সাহাব্য 
করোঁছল। 

এই প্রভাবটিকে ভালো করে বুঝতে হলে ইয্লোরোপাীয় বা পাশ্চাত্য সংগীত 


১৬৬ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থগ্রির তৃতীয় যুগ 


ও তার সঙ্গে আমাদের সংগীতের পার্থক্য কোথায় তা হয়্গম করা বিশেষ 
আবশ্যক । অনেক বিষয়ের মতো এই বিষয়ে রবান্দ্ুনাথই হলেন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার 
ও তাঁর জবানীতেই এই ব্যাপারটি তুলে ধরবার চেম্টা করছি। 

“***আমার এই কথা মনে হয় যে রুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল 
যেন 'ভিন্ন ; ঠিক এক দরজা 'দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করেনা । 
যুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সথ্গে গিচিন্রভাবে জাঁড়িত। তাই 
দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় কারয়া রুরোপে গানের সুর 
খাটানো চলে ; আমাদের 'দাশি সুরে যাঁদ সেরূপ কারতে যাই, তবে অদ্ভূত হইয়া 
পড়ে, তাহাতে রস থাকেনা । আমাদের গান যেন জীবনের প্রাতাদনের বেন্টন 
অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্যে তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য ; পে খেন 
বন্বপ্রকীত ও মানবহাদয়ের একট অন্তরতর ও আনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে 
দেখাইয়া দিবার জন্য 'িষুস্ত, সেই রহস্যলোক বড়ো নীভূত নির্জন গভীর 
সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে 
কর্মীনরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই ।” 

-_-জশবণস্মাতিও প.. ১০৫ । 
অন্য জায়গার বলেছেন : “পুরোপীয় সংগীতের মর্ম্থানে আম প্রবেশ 
করিতে পাঁরয়াছি, এ কথ বলা আমাকে সাজেনা | কন্তু বাহির হইতে যতট,কু 
আমার আঁধকার হইয়াছিল তাহাতে যুরোপের গান আমার হাদয়কে একাঁদক 
দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমাণ্টক-_ 
রোমাশ্টিকের 'দিকটা এবাচন্তার দিক, প্রাূর্ধের 'দিক, তাহা জীবনসম.ুদ্রের 
তরঙ্গলীলার 1দক* তাহ। আবিরাম গাঁত চাণ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ 
সম্পাতের দিক''*""*আ'ম যখনই যুরোপাীয় সংগীতের রস ভোগ করিয়।ছি 
তখনই বারদ্বার মনেব মধো বাঁলয়াছি ইহা রোমাশ্টিক। ইহা মানবজীবনের 
িচিন্রতাকে গানের সুরে অন:বাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে । আমাদের সংগীতে 
কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই ষে তাহা নহে, কম্তু সে চেস্টা প্রবল ও সফল 
হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখাচিত নিশীথিনীকে ও 
নবোদ্মেষিত অরৃণরাগকে ভাষা '্দতেছে । আমাদের গান ঘন বর্ষার বশ্বব্যাপা 
বরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবি্মত 
1বহ্বলতা ।" 
--জীবনস্মত, পৃ, ১০৬ । 

“আমাদের মতে রাগরাগিণী িশ্বসংষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য 

আমাদের কালোয়াঁতি গানটা 'ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত 


১৬৭ 


ববীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


জগতের ৷ ভৈরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন 
রান্রশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা"*" | 
“ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই 'বিবরসঁটিকে রসাইয়া 
তূলিবার ভার লইয়াছে। মান্‌ষের বিশেষে বেদনাগ্যীলকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ 
করা তার অভিপ্রায় নয় 1” 
সংগীতের মানত । 
উপরোক্ত ব্যাখা থেকে এটা বোঝা যায় যে রুরোপায় সংগীত মানূষের 
বাস্তব জীবন, তার সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির সথ্গে বিচিত্র ভাবে জাঁড়ত । এই 
স্বংগীত মানবজীবনের নানা বিচিত্র ভাব ও অনহভূতিকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ 
করছে ও এমন কোনো 'বিষয় নেই যাকে অবলম্বন করে যুরোপাীর বা পাশ্চাত্য 
সংগীত রচিত হয়নি । স্ইে বিচারে রুরোপায় সংগীতকে বিষয়বৈচিত্র্যে অনেক 
বেশী সমধ্ধ ও অগ্রসর বলা যেতে পারে । পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংগধতের সঙ্গে 
সংস্পর্শের ফলে, আমাদের সংগীতে যে একটা স্থায়ী অনড় ভাব আছে তা থেকে 
মুন্ত হয়ে পাশ্চাত্য সংগঈতের অন:সারী মানবনের সুখ দুঃখ বেদনা ইত্যাদি 
অনুভ্যাতকে ফোটাবার ও প্রতিফলন করাবার চেষ্টা সুরু হালো-_রবীন্দ্রনাথের 
হাতে এই প্রচেষ্টা পারপূুণণতা ও সার্থকতা লাভ করলে। । নানা আন্্ঠাঁনক 
ও মানবমনের নানা অনুভূতি ও আঁভব্যান্তর প্রকাশক অজন্ত্র গান তাঁর হাত থেকে 
আমরা পেলাম । এর ফলে আমাদের দৈর্নান্দন ও সামাঁজক জীবন বিশেষভাবে 
সঞ্গীতের রসে সমৃঞ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল । 'বিষয়বোচন্র্যে সমঘ্ধ এই যে 
রবীন্দ্রনাথের অন.পম সংগীঁতস্‌ষ্টি, তাকে আমরা পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবেরই 
ফসল বলে ধরে 'নিতে পাঁরি। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো এই যে, তাঁর গানে যুরোপায় 
গ্রানের সূরকে অবলব্বন করার চাইতে তিনি তাঁর গানে বেশন প্রয়োগ করেছেন 
'যুরোপাীয় সংগীতের এই 'বাঁচন্রতাকে । 'তাঁন যুরোপপয় সংগীতের 'বিচিন্্রতাকে 
“তাঁর গানে সপ্ারত করেছেন ঠিক, িম্ত তা করেছেন ভারতীয় সংগণতের 
মূলাঁটকে উৎপাত না করে এবং আমাদের যে নৈর্বটাত্তক বা 8১980 রাগ- 
রাগিণশী ছিল, তাকে মানব মনের নানা অনুভূতি প্রকাশের কাজে ব্যবহার 
করেছেন। এ একপ্রকার অসাধাসাধন । 


রবীন্দ্রসং গীতে ছন্দ ও তাল 


আমরা সকলেই জানি ফে, রবান্দ্রনাথের প্রথমষূগের সংগীত-সূম্টি অনেকটা 
সুরধরণী ছিল ও 'তানি সেইসময়ে সংগাঁত-রচনায় আঁধিকাংশ শাম্ব্রীয় সংগীতের 


১৬৮ 


রবীন্দ্রসংগীত হইব তৃতীয় যুগ 


অন:শাসনের গণ্ডী আঁতক্রম করতে পারেনান। তাঁর সেইসময়কার রচিত গানে 
হন্দস্থখানী সংগীতের প্রায় সবরকম ভারী তালই, যথা--চৌতাল, ধামার, 
সংরফীন্তা, তেওড়া, আড়খেমটাঃ আড়া চৌতাল, এমনাঁক পঞ্চম সোয়ারী (গান : 
আজ মোর দ্বারে ) ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগাল শাস্ত্রীয় সংগীতের 
অনুশাসন অর্থাৎ সম-ফাঁক এইসব 'নার্দ্ট নিয়ম মেনে চলেছে । কিন্তু সংগ্ীত- 
সষ্টিতে যতই এাঁগয়েছেন ততই তাঁর গান সুরধমর” থেকে কাব্যধমর্ঁ হয়ে উঠেছে 
ও তালপ্রয়োগেরও রুপান্তর ঘটেছে । 

তাঁর গান ষতই কাব্যধনর্গ হয়ে উঠেছে ততই কাঁবকে গানের বাণীর অখপ্ডতা 
রক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার ছন্দ ও তাল উদ-ভাবনের কথা ভাবতে হয়েছে ও 
সেই করতে 'গয়ে তাঁর মধ্যবুগের সংগণীত-সুষ্টির সময় কতকগুলি নূতন মাত্রা ও 
ছন্দ-বিন্যাস-যু্ত তাল সঘ্টি বা পুনঃপ্রবর্তন করতে হয়েছে। এব শবস্তৃত 
ধববরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যয্‌গের সংগীত-সষ্টির সময়ে তালের উপর পরীক্ষা- 
'নিবীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে। 

বস্তৃত রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গানে কথা ও সংরের সমম্বয়ই চিরকাল 
প্রাধান্য পেয়ে এসেছে । গানে এই সমন্বয়ের যথার্থ রূপায়ণের পথে যাঁদ রাগ- 
রাগিণর শাস্ত্রীয় স্বরূপ বা তালের 'বিভাগ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে 'তীন সেই 
বাধাকে অগ্রাহ্য করে রাগের শাস্ৰীয় রূপকে এদিক ওদক করে তাল ও ছন্দকে 
নূতন ভাবে সাজাতে 'দ্বধা বোধ করেনান। 

বাংলা গানে তাল ও ছন্দ প্রণোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত অত্যন্ত 
সস্পস্ট ছিল ও তানি এই [বিষয়ে তাঁর মতামত এইভাবে ব্যস্ত করে গেছেন : 

“তাল 'জীনসটা সংগীতের 'হসাব 'বভাগ। এর দরকার খুবই বেশী 
সেকথা বলাই বাহুল্য কম্তু দরকারের চেয়েও কড়াককীড়টা বখন বড়ো হয় তখন 
দরকারটাই মাঁট হইতে থাকে । তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো 
কাঁরতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব । 

« * সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরের সবচেয়ে বড়ো 
দাঙ্গা এই তাল লইয়া । গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই 
লইয়া বিষম মাতামাতি । দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার 
উৎপাত এমন করিয়াই বাড়িয়া ওঠে ।” 

সংগীতের মযান্ত। 

“তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঞ্গ | যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয় । 
'**অতএব ভাবের পাঁরবর্তনের সত্গে সঙ্গে তালও দ্রুত এবং বিলাম্বত করা 
আবশ্যক । সধ্বতই যে তাল সমান রাখিতেই,হইবে তাহা নয় । ভাবপ্রকাশকে মংখ্য 


৯৬৯ 


রবীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


উদ্দেশ্য কাঁরয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ) কারলেই ভালো হয় ৷ ভাবকে স্বাধধন 
করিয়া দেওয়া আবশ্যক,নহিলে তাহারা ভাবকে চারদিকাহইতে বাঁধিয়া রাখে । এই 
সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছেষে যেমন তেমন 
করিয়া ঠিক একই স্থানে দমে আসিয়া পাঁড়তেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো 
হয়।” --সংগণীত ও ভাব। 

“কলার 'বিকাশ সামঞ্জস্য, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দের । ছন্দের একটা 'দিক 
আছে সেটাকে বলা বেতে পারে কৌশল । কিন্তু তার চেয়ে আছে বড় 'জীনস, 
সেটাকে বাল সৌম্ঠব। বাহাদুর তার মধ্যে নেই। সমগ্র কাব্যসৃন্টর কাছে 
ছন্দের আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব । কাব্য পড়তে গিয়ে যাঁদ অনুভব কার যে ছদ্দ 
পড়ছি, তা হলে শেই প্রগল্‌্ভ ছন্দকে ধিকার দেবো ।” 

উপরে কবিতার ছন্দ ও তার বাড়াবাঁড় সম্বন্ধে কাবর যে মন্তব? তা গানে 
তালের প্রয়োগ ও তাতে আড়িকযরাড়ী প্রয়োগ করে গানকে তল বা ছন্দপ্রধান 
করে ভাবকে ক্ষ,গ্ন করা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজা। 

তবে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় ষে,গানে তালের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট 
ধারণা যাঁদও গোড়া থেকেই কাবর মনে ছিল 1কম্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেবার 
চৈষ্টা আরম্ভ করোঁছলেন তাঁর সরম্টর মধ্যযুগ থেকে । আমরা “গীতাঞ্জাল” 
তাল” ও “গীতমাল্য'র গানে দেখতে পাই যে, তাঁর আগের যুগের ব্যবহ্থত 
ভারী তালের ব্যবহার কমে আসছে ও মধ্যযুগে কিছ নতুন তাল উদ্‌ভাবন 
খা প্রবর্তন ছাড়া তান সহজ সরল ছন্দয,ন্ত তাল, যথা-_-দাদরা, কাহারবা, যচ্ঠী 
এইসব তালেতেই বেণীর ভাগ গান রচন। করেছেন । মধ্যযুগে গ্রবার্তত একমাত্র 
বম্ঠীতাল ছাড়া অন্যসব প্রবাঁর্তি তালঃ যথা- একাদশী, নবভাল, নবপণ% 
ইত্যাদিকে (তান পরবতাঁকালে আর ব্যবহার করেনাঁণ। পরবরতীালে ভারী 
ভারী তালের ব্যবহার বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-মান্রা-সংবলিত নতুন নতুন তাল 
উদ-ভাবন বা প্রবর্তনের চাইতে কম মান্রাবশিঙ্ট সহজ সরল তালের প্ররোগ ও 
এঁসব তালে 'বাঁবধ প্রস্বন বা ৪০০৪)।% প্রয়োগ করে গানের ছন্দবোচন্র্য আনার 
॥দকে মন 'দিমোছিলেন। দজ্টাম্তস্বরূপ 'নিম্বোন্ত গানগৃলির কথা উজ্লেখ করা 
যেতে পারে : 

১ এবেলা ডাক পড়েছে-সমের ১ মান্না পূর্বে বাণণ, 

২ খেলাঘর বাঁধতে লেগোছি-_ 

৩ ঘরেতে ভ্রমর এলো--সমের দ:'মান্রা ছেড়ে বাণণী, 

৪ প্রাণ ভারয়ে তৃষা হরিরে-_সমের দঃমান্রা পূর্বে বাণ, 

& উতল ধারা বাদল ঝরে-- ২৩ ছন্দ, 
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আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে-_-২।৪/২1৪ ছন্দ, 
হিম্গির ফেলে নিচে নেমে এলে-_অখণ্ড ৬ মান্রার তাল, 
তোমার গীতি জাগালো স্মতি--৩1৪ ছন্দ, 
দীপ নিভে গেছে মম--২৩ ছন্দ) 
১০ নিন রাতে [নঃশন্দ চরণপাতে-_অখণ্ড ৪ মাত্রার তাল, 
১১ যেতে যেতে একলা পথে--৩।২ ছন্দ, 
১২ নিবিড় মেঘের ছায়ায়--২1৪ ছন্দ, 
১৩ শ্রাবণের পবণে আকল- স্থায়ী, ও অন্তরা ২৩ ছন্দ, সঞ্টারী ও আভোগ 
৩+১ ছন্দ, 
১৪ তুমি তো সেই যাবেই চলে--) এই ৩ট গানের প্রথম থেকে শেষ 
১৫ দাঁখনহাওয়া জাগো জাগো,__1 অবাধ গীতিকাঁবতার দদ্বতীর অক্ষরে 
১৬ পর্ণচাঁদের মায়ায়-_ তালের ঝোঁক পড়ে। 
আরো একটি বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রসংগীতের তালপ্রয়োগে প্রকাশ পায় । আমরা 
জানি যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে দাদরা, কাহারবা ইত্যাঁদ তাল অপেক্ষাকৃত 
হাজ্কা তাল 'হসেবে গণ্য হর ও এগুলি ভারী শাস্ত্র গান, যথা প্রপন বা 
খেয়ালে ব্যবহৃত,হয না। !কন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো গানে এরূপ 
নিপুণতার সঙ্গে এইসব হ।ল্কা তাল প্রয়োগ করেছেন যাতে এ তাল-প্রযুস্ত গানের 
চলনে ধ্রুপদের মেজাজ ফুটে উঠেছে। দণ্টাম্তস্বর্প কাহারবা তালে নিবদ্ধ 
রজনীর শেষ তারা” গানাঁটির কথা উল্লেখ করা যায় । 
রবীন্দ্রনাথ বলোছিলেন : “সংগীতে যে নিম আছে যেমন তেমন করিরা 1ঠিক 
একই স্থানে মমে পড়তেই হয়, সেটা উঠাইরা দিলে ভালো হয় ।” 
তাঁর কোনো কোনো গানে তালাবধভাগ্কে কাব্যের খাতিরে লঙ্ঘন করে 
একে বাস্তব রূপ দিয়েছেন : যেমন, “আপসা-যাওয়ার পথের" গানটির সারতে 
॥মলনমালায়” এবং ধকছ_বা সেই'--এই দুটি কখ!র অংশে 'দ্বিতীরবারে তালের 
সম্পূর্ণ এক অধ্যায় করে বাড়িয়েছেন অথাৎ ৮ মান্রা করে দুবার বাঁড়ম়েছেন। 
আর একটি গানে--আমার দিন ফুরালো' গানাটিতে আভোগ অংশে 'মনে হর? 
এই কথাটি দীর্ঘস্থায়ী করা হযেছে ; উদ্দেশ্য এই, আনমনে ভাবার প্রলা*বত 
অবকাশ সুষ্টি করা। 
যেমন কোথাও কোথাও মাত্রার প্ণমংখ্যা ( সম ) প্রয়োজনমতো পার হয়ে 
1গয়েছেন, তেমনি কোনে। কোনো ক্ষেত্রে সেই পর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ সমে পেশছানোর 
আগে শেষ করেছেন । “পরবাসী চলে এসো ঘরে" গানাঁটর স্বরালাঁপ আটমান্রার, 
লিপিবদ্ধ, িল্তু গাওয়ার সময় চারমান্তর তালে গাওয়া হয় শান্তিনিকেতনে ৮ 


৪৮ ৭ ০১ ৩ 
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'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


“নৃত্যের তালে তালে" দাদরা তালের গানটির আস্থায়ীর শেষে গন্ধ হে*তে 
ছয়মান্রা পূর্ণ না করে 'তিনমান্রা টেনেই শেষ করা হয় গাইবার কালে। ফ.ল, 
গানের আরম্ভে 'ফরে আসার কালে চত,র্থ মাত্রায় বা ফাঁকে শুর করতে হয়। 
সম্ভবত এর কারণ ছন্দের গত 'তিনমান্রার যার চলন কাঁব বলে,ছন চণ্ল। তার 
উপর তিনমান্ত্রা চাপালে সেই গাঁত ব্যাহত হয়, তাছাড়া সূরের ঢেউতোলা গতির 
দোলাও এর অনুকূলে রয়েছে ।” 
-- রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ» শৈনজারঞ্জল মজ,মদার১ পৃ, ৪৩-৪৪। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ এবং 
সেই অনুসারে গান বাঁধতে বসে কী উৎপাত ঘটলো তা তান তাঁর প্রব্থ 
“সংগীতের মনন্তীতে বর্ণনা করেছেন। কিদ্তু তাঁর গ্ীঁতিকবিতা ও তাতে 
সরারোপিত গান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কাঁবতা যে-ছদ্দে চলেছে 
গানের বেলায় কোনো কোনো সময় তার পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে । 

“ “আমার মাথা নত করে দাও” গানটির কাঁবিতায় পড়ার সময় ৩।৩ মান্রার ছন্দে 
পড়া হয়, িম্তু এই কাঁবতাতে যখন সরারোপ করে গান রচনা করা হোল 
তখন দেখা গেল যে তার ছন্দ ৭ মান্রা তেওড়া তালে পাঁরবার্তত হয়েছে । এর 
কারণ কণ ভাবতে গিয়ে মনে হয় যে গানের ভিতর স.রের ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য 
আতিরিন্ত ১ মান্রার প্রয়োজন দেখা দিল । 


২্‌ ৩ [পা] ২ ৩ ১ 
সা-া|সাশা! সাসাঁনা|ধা লা | পাপা পঙ্গা--ধাপা 
আ০!'মা র মাথা ন |ত ০ |ক রে।দা০ ওহে 











“ 'কজ্পনা” কাব্যের বিখ্যাত বর্ষমিষ্গল কবিতাটির ছন্দরূপ এই : 
এঁ আসেঞ্ী | অতি ভৈরব | হরষে 
জল সত | 'ক্ষাত সৌরভ | রভসে 
ঘন গোরবে | নব যৌবনা | বরষা 
শ্যাম গদ্ভীর | সরসা | 
কাঁবতা হিসেবে এটিকে ধখন গড়্য বা আব্ণস্ত করা যায় তখন এর ছন্দ কেমন 
কথার তালে চলে তা সহজেই বোঝা যায়। এই ছন্দের প্রাতপর্বে আছে ছয়কলা 
মাল্লা। কিস্তু এটিকে যখন সরে গাওয়া হয় তখন তার ছন্দ বদলে যায়। 
তখন তার রূপ হয় এইরকম : 
এ আসে | এ আত | ভৈরব | হরষে 
জলাপঞ | 'চিতাক্ষাতি | সৌরভ | রভসে 
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ঘন গৌ | রবে নব। যৌবনা | বরষা 
শ্যাম গম: | ভীর সর | সা 
এ ছন্দের প্রতি পর্বে আছে চারকলা মান্রা। বলা বাহূল্য, এ ছন্দে কথার তাল 
রাক্ষিত হয়নি, অনেক স্থলেই কথার তল কেটে গেছে। অথাৎ কথার স্বাভাবিক 
[বিভাগ স্বীকৃত হয়নি, অনেকগুলি শব্দও অস্বাভাবিক ভাবে খাঁণ্ডিত হয়েছে। এ 
ভাবে যখন বাকৃছন্দ ও কবিতা বা গানের ছন্দে বিরোধ ঘটে তখনই রচনার ভাব- 
গ্রহণে তথা রসোপলাব্ধতে ব্যাঘাত ঘটে । এই ধবশেষ রচনাটিতে সে-ব্যাঘাত 
গুরূতর হয়নি, তার কারণ, এটিতে সরাঁকতারের অবকাশ কম বলে শব্দচ্ছেদ 
বা ভাবচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা উৎকট ভাব ধারণ করতে পারেনি । 
রবীন্দ্রসংগীতে বাকৃস্পন্দন ও গাঁতস্পন্দনের এরকম বিরোধের দস্টাম্ত 
[বরল। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মস্পর্শিতার এটাই অন্যতম মহখ্য কারণ ।” 
--€বাণী ও বাণা+ প্রবোধচন্দ্রু সেন, গণতাঁবতান, রবী ন্দ্রজন্মশতবা।ষ'কী 
জয়ন্তী সংখ্যা) প.. ১৭১-১৭২। 
তাঁর গানে কবিতা ও গ্রানের ছন্দের এইরুপ বিরোধ এড়াবার জন্যেই নতুন 
নতুন তাল উদভাবন বা প্রবর্তন ও নতুন নতুন ছন্দাবন্যাসের কথা কাঁবকে 
ভাবতে হয়েছে ও একই কারণে তান তাঁর প্রপদাত্গ গানকে দ্বিগুণ 'ত্িগণ করে 
পারবেশন করে গানের বাণীকে খণ্ডিত করার 'বরোধা ছিলেন । 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে, স:রের ঝোঁক কাঁবতার ছন্দের ' 
ঝোঁকের বিপরীত । দ্টান্তস্বর্‌প “দনের বেলায় বাঁশ তোমার” ও গোপন কথাটি 
রবেনা গোপনে গান দুটিকে উপস্থাপনা করা চলে । 
কাঁবতারূপে আবৃত্তি করলে ধদনের বেলায় বাঁশ তোমার" গণীতকবিতায় 
ছন্দের ঝোঁক পড়ে প্রথম অক্ষরে : 


। । । ৃ | 
দিনের বেলার | বাঁশি তোমার | বাঁজয়োছিলে | অনেক সরে 


| | | | 
গানের পরশ | প্রাণে এল | আপ্পান তম | রইলে দূরে 
কিন্তূ গানটি গাইবার সময় সুরের ঝোঁক পড়ে 'দ্বতাঁয় অক্ষরে : 


। 1 । । 
দিনের বেলায় | বাঁশ তোমার | বাঁজিয়োছিলে | অনেক স.রে 
তেমাঁন গোপন কথাট রবেনা গোপনে" গানটির গীতছন্দ : 


॥ 1 1 ! 
গোপন | কথাটি | রবেনা | গোপনে 


। ] 
উঠিল | ফটিযা | নীরব | নয়নে 
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-এতেও দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়েছে । বিম্তু কাঁবতার ছন্দ : 
| |. 
গোপন কথাট | রবেনা গোপনে 


। । 
উঠিল ফ:টিয়া | নীরব নয়নে 
_-এতে ঝোঁক পড়ছে প্রথম অক্ষরে । কোনো কোনো সময়ে গাঁতিকাবিতার বাক্য- 
বন্যাসকে হস করা হয়েছে তাকে ছন্দোবদ্ধ সংগীতের উপযোগী একটা সূঠাম 
রূপ দেবার জন্যে ; দণ্টান্ত স্বর্‌প “অধরা মাধুরী" গানাঁটর কথা উল্লেখ করা যায়। 
কবিতায় আছে “অধরা মাধুরী ধরা পাঁড়য়াছে এ মোর ছন্দ বন্ধনে' কিন্তু 
গ।নে তা হস করে পারবার্তিত হয়েছে অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে” | 
এই প্রসত্চে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ষে, গানের ভাব বা দরদ 
অনেকাংশে 'নিভর করে গানের বাণশ বা ভাষার উপর। আর গাঁতিকবিতার 
অন্যতম নৈশিঘ্ট্যই হলো এই যে, এতে বাক্‌ বা বাণীর সংযমের গুয়োজন হয় এবং 
যোগ্য ও উপযুক্ত শষ্দ চয়নদ্বারা এতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে গভীর ভাব সন্নিবিষ্ট 
করতে হয়। সেজন্যে দীর্ঘ কাঁবতা রচনার চেয়ে গাঁতিকাবিতা বা 17809, যা 
আকারে ছোট হয়ঃ তা রচনা করা শন্ত ও তাতে বিশেষ ক্ষমতা বা দক্ষতার প্রয়োজন 
হয়। সেজন্যে আমরা অনেক সময়েই দোঁখ যে, বড়ো কবিতাকে গানের উপযোগণ 
গীতিকাবতায় রবীন্দ্রনাথ যখন রূপান্তরিত করেছেন তখন তাকে আকারে ও ছন্দে 
একটা সুঠাম রূপ দেবার জন্যে তার আকার ছোট করে নিয়েছেন। 
উদাহরণ : 


কাবারপ . গাঁতরূপ 
তবু মনে রেখো যাঁদ দুরে যাই চল তবু মনে রেখো যাঁদ দ্‌রে যাই চলে 
সেই পঃরাতন প্রেম যদি এককালে যাঁদ পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে 
হয়ে আসে দূরস্মত কাহনী কেবলি যায় নব প্রেম জালে 
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে 
তব; মনে রেখো যদি বড় কাছে থাক যাঁদ থাকি কাছাকাছি 
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন দেখিতে না পাও 
দেখে না দোখতে পায় যাঁদি শ্রান্ত আঁখ ছায়ার মতন আঁছ না আছি 
পিছনে পাঁড়য়া থাকি ছায়ার মতন তবু মনে রেখো ॥ 
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কাব্যর্প গঁতর্প 


তবু মনে রেখো যদি তাহে মাঝে মাঝে | যদ জল আসে আঁখিপাতে 

উদাস বিষাদ ভরে কাটে সম্ধ্যাবেলা একদিন যাদ খেলা থেমে যায় মধুরাতে 

অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে একাঁদন যাঁদ বাধা পড়ে কাজে 
শারদপ্রাতে তবু মনে রেখো । 


অথবা বসম্তরাতে থেমে যায় থেলা যাঁদ পাঁড়না মনে 
তব? মনে রেখো যাঁদ মনে পড়ে আর | ছ'লো ছলো জল নাই দেখা 
আঁখিপ্রান্তে দেখ। নাহ দেয় অশ্র,ধার | দেয় নযনকোণে 

| তব; মনে রেখো । 


গীঁতিকবিতায় যতরকম ছন্দ ব্যবহার করা সম্ভব, আবাত্বযোগ্য কাঁবতান 
ততরকম ছন্দ পয়োগ করা সদ্ভব নয়। এটা স্চ্ছন্দে বলা চলে যে রবীন্দ্র- 
সংগীতে ব্যবহাত বহু "বাঁচন্তর ছন্দের মধ্যে যে-সব ছন্দ বাংলাভাষার স্বাভাবিক 
উচ্চারণ ও কথাবলার ভগঙ্গীর যত কাছাকাছি সে-সব ছন্দে বচিত গানগুলিই 
আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে বেশী । এজন্যে তাঁর শেষযুগের সহজ কথায় ও সহজ 
ছন্দে রাত গান : “আম ক গান গাব যে ভেবে না পাই” “বাদল "দিনের প্রথম 
বদমফুল”, “কছু বলব বলে এসৌঁছলাম* সদৃশ গান্গুলি সহজেই আমাদের 
মনকে টেনে নেয়। 

রবীন্দ্রনাথের কাঁবিতা যেমন পদ্য ও গদ্য উভয় রীতিকে আশ্রয় করে 'বিকাঁশত 
হয, তাঁর গানও গদ্য ও পদ্য উভয় রাঁতিতেই আমাদের হ্বদয় জয় করে; 
নৃত্যনাট্য, বিশেষ করে চণ্ভাঁলকাম় অপূব“ গদ্যধমর্গ গানের কথা আগেই বলা 
হযেছে। 

রবীন্দ্ুনাথও মনে করতেন যে, স"গীত হয়তো শেষকালে বন্ধনহীন গদ্যকেই 
আশ্রয় গ্রহণ করবে । 

রবীন্দ্রনাথ বলোছিলেন : “গদ্যরচনায় আত্মণন্তির, স:তরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র 
খ.বই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বম্ধনহীন গদ্যের গতর বম্ধনকে 
আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছে হয়। 
লাঁপকা ক গানে গাওয়া যায়না ভেবেছ ?” 

__-শ্রধমত নিম'লকুমারণ মহলানাবশকে 'লাখত পন্ন। 

অন্য জায়গায় 'তান বলেছেন : “মনে রাখা দরকার ভাষাটা এখন সাবালক 
হযছে-ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াবার তার লঙ্জা হবার কথা । ছন্দ বলতে 
বোঝায় বাঁধাছন্দ, গদ্য তার বয়সের গৌরবে দাবি করবে তার মুন্তছম্দ--ধাত্রীর 
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বদলে প্রেয়সীর প্রাত যাঁদ তার ঝোঁক যায় সেটাকে নিন্দে করতে পারবনা ।” 

এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর শেষষুগের মস্তক ছন্দের 
কাব্যানৃসার মুদস্তভথ্গীর গানগীল, যথা--শ্রাবণের পবনের আকূল বিষ 
সন্ধ্যায়”, “মম দুঃখের সাধন বে করিনু নিবেদন” “বাণী মোর নাহ” “যদি হায় 
জীবন পূরণ নাই হলো? ইত্যাঁদ গানগল সংগীতের উৎকর্ষতা ও বোচিন্র্ের 
বিচারে 'বিশেষ বোশষ্ট্য ও স্বাতন্ত্যর দাবী করতে পারে । এইরপ ধারার তাঁর 
গদ্যগানের বৌশষ্ট্ই হলো- এগুলি ভাষার দিক থেকে যেমন অনাড়ম্বর, তেমাঁন 
সুরের 'দিক থেকেও ছন্দের অনাবশ্যক আভরণ ঘুচিয়ে আমাদের হাদয়ের সহ্গে 
সহজেই ঘাঁনষ্ঠ হয়ে ওঠে । 

যা হোক, সংক্ষেপে এইটুক: স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, রবীদ্দ্ুনাথ তাঁর সংগাঁত- 
সৃষ্টিতে যতই এগিয়েছেন ততই কাব্যছন্দ ও গীতছন্দের মধ্যে একট সামঞ্জস্য 
আনবার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ্য রেখেছেন গীঁতরূপ ও ভাবরূপের মধ্যে ষেন 
কোনো বিরোধ না ঘটে। 

ছন্দ 'জানিসাঁট বিশেষ করে রবান্দ্রনাথের শেষষূগের গানে অন্তঃসাললা 
গতর মতো প্রবাহিত হরেছে, কোথাও মাথা-চাড়া দিয়ে উঠে গানের কাব্যময় 
র্‌পকে ব্যাহত করেনি । তাঁর গান কথা, সুর ও ছন্দের সার্থক সমন্বয়ে একটি 
অথম্ড সংগীতের রূপ 'নয়েছে ও রবাম্দ্রসংগীতের সার্থকতাও এত হৃদয়গ্রাহী 
হওয়ার মূলে রয়েছে এই কারণই। 

রবীন্দ্রসংগীতের সব্গে এই কারণে তালযন্তের অনাবশ্যক দাপাদাঁপি, যা 
আজকাল অনেক সংগীতের আসরেই দেখা যায়, তা বিশেষভাবে দোষণাীয় ও 
আপাত্বকর ৷ 


শান্্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গান 


“বাউলের গাথা" (প্রথম খণ্ঠ ) গ্রম্থের ভূমিকায় রবদম্দ্ুনাথ লিখেছিলেন : 
“এমন কোনো কাঁবর কথা শুনা গিয়াছে যাহার. জীবনের প্রারম্ভ ভাবে পরের 
অন:করণ করিয়া 'লাঁখতে আরম্ভ করিয়াছেন--অনেক কাঁবতা 'লাখয়াছেন, অনেক 
ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু সেগ্াল শহানলে মনে হয় যেন তাহা 
কোনো একটা বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে কিন্ত নূতন ঠোকতেছে না। 
অবশেষে এই কথা 'লাঁখতে 'লিখিতে চারদকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে 'নিজের 
যেখানে মর্মদ্থান সেই স্থানাঁটি আবিচ্কার করিয়া ফেলেন । আর তাহার বিনাশ 
নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন তাহা শরনিগ্নাই আমরা কহিলাম--বা% 
এ কী শুনিলাম, এ কে গাহিলঃ এ কী রাগিণী !” 


১৭৬ 


রবীন্দ্রসংগীত সির তৃতীয় যুগ 


পৃবেস্তি লেখাখাঁন পড়লে মনে হবে যেন রবীম্দ্রনাথ তাঁর নিজের সংগীত- 
সৃষ্টি ও তান ক্রমাবকাশের কথাই বলছেন । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনে ঘখন সংগীত-রচনায় হাত 'দিয়োছলেন তখন 
*বভাবতঃই তাঁকে নেই সময় অথ দের পদাত্ক অনুমরণ করে সংগীত রচনা করতে 
হয়েছে । কিম্তু্‌ গোড়ার দিককার সংগীত-রচনার তান অন্যদের পথ অনুসরণ 
করলেও ধারে ধানে 'িজদ্ব রাস্তা বা পথ খ'জে পেয়েছেন। অন্যদের প্রভাব- 
মস্ত হরে ণেষভাগে তিন এমন গব গান রচনা করেছেন ধা একান্তভাবে 
তার নিজস্ব 9০ ও ম্বা শ্‌নে আমাদের মনে হয়েছে যেন নত,.ন কোনো একটা 
(জানিপণের আস্বাদন প।স্ছি ৷ সেই সমর তাঁন বাংলা গানের যে ধারা বা পধায়ের 
ওপরেই গান রচনা কব থান না কেন, তা তাঁর প্রাতভার যাদূুস্পশে এক 
মৌলিক ও রাবাীঁশ্দ্ুক শ1৯তে পারণত হয়েছে। 

এর আগে আম আলাদা আলাদা ভাবে কবর 'বাঁভন্ন ধারার সংগীতের ওপর 
ভাত্ব কবে রচি 5 াঁব সংশীত-ন-্টির কমাবন্াশের ধারা ও গাতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ 
শরোছি। মনে হয়, এই বিষয়ের, বিশেষ করে তাঁব পাস্ত্রীয় সংগীতের ওপর ভাত্ত 
করে রচিত গানের আনো বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রনেছে। 
এর [বিশেষ প্রয়োজন এইজন। যে রবীন্দ্রনাথ যাঁদও শান্ত্রীয় সংগীত ছাড়াও 
বাংলার প্রচ।লত লৌ!কক ও অন্যান্য ধারার গানের ওপর 'ভীত্ত করে তাঁর সংগীত 
সৃষ্টি করেছেন ; কিন্ত ত্‌লনা করলে দেখ। বাবে যে উচ্চাঙ্গ এংগীত ও রাগ- 
বাঁগণশীকে অবলম্বন কবে রচিত গানের গংখ্যাই সবাঁধিক | বন্তুত তাঁর গানের 
এক ঠবরাট অংশই শাস্বীয় সংগীত ও তার 'বাভন্ন গাঁতিশৈলীর ওপর ভীত্তি করে 
গড়ে উঠেছে । কীর্তনাত্গ ও লোকসংগীতের স্রের আদর্শে গঠিত গানে রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর স্বকীয়তা ও প্রাতিভার স্বাক্ষর বেখেছেন 1ঠকইঃ কিন্তু *স্ত্রীয় সংগীতের 
1বাভন্ন উপাদানকে 'বাচন্ত্র ভাবে বাংলা গানে প্রয়োগ করে 5।দের সমদ্ধতর 
করার ব্যাপারে তান যে অসাধারণ নৈপণ্য ও মৌলিক চিন্তার পাঁণ্চয় দিয়েছেন 
তার বোধ হয় কোনো নঞ্জীর মেলে না এবং এই ব্যাপারে 15ন অনন্য ও এর 
ওপরেই এক বিস্তৃত গবেষণা করার যথেষ্ট ছযোগ রগ্জেছে। 

তবে এই বিবয়ে আরো 'বিদ্ভত আলে।চনাম প্রবৃত্ত হও”ব আগ এই ধারার 
গানে কাবর সংগীত-সষ্টির 'বাভন্ন যুগে যে বৌঁশস্ট্য ডীল্লাখত হয়েছে তার 
একটা সংক্ষিপ্ত ববরণ এখানে উপস্থাপনা করে লে বোধ হণ এই আলোচনার 
ধারাবাহিকতাটি অনেকটা বজায় থাকবে। 

রবান্দ্রসংগপত-সৃঘ্টর প্রথম ধুগকে (১৮৭৭--১৯০০ ) আমরা অনেকটা 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ যুপ বলতে পার ও এই যৃগের সংগী৩-সদ্টিতে 


৯৭৭ 
রবাক্ত্র-১২ 


ববীন্দ্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


শাস্ৰীয় ও দরবারী সংগীতের প্রাধান্য ও প্রভাবই বেশী । 

এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ 'হন্দুস্থানী গান ভেঙে তাদের সুরের ও তালের 
ওপর ভিত্তি করে সংগীত-রচনায় প্রবৃত্ত হন। যাঁদও তানি সাহিত্যের দিক ?দয়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ভাঙা গানে মূল গানের রূপান্তর ঘটিয়েছেন, কিন্ত: স্থর 
ও তালের দিক 'দয়ে তাঁকে মূল গানের ওপরেই নিভ'র করতে হয়েছে বেশী। 
এইজন্য এইসব ভাঙা গানকে ইন্দিরাদেবী পুরোপুরি রবান্দ্রসংগণত না বলে 
অর্ধ রবীশ্দ্রসংগীঁত বলে আঁভাহত করেছেন । 

তবে গোড়ার 'দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাগাঁভীত্তক গানগুঁলিতে 'হিদ্দুস্থান? 
গানের অনেক অলগ্করণকে, যথা তান, বাট, বিস্তার এইসবকে বজন করতে 
দেখা গিয়েছিল এবং গানে কথা ও সরের সামঞ্জস্য সাধনের একটা প্রচেষ্টা 
তাঁর গোড়া থেকেই ছিল । তব;ও একটা কথা বলা বোধ হয় খুব একটা অসঙ্গত 
হবে না যে, এই যূগে প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টি হয়ান, শুধু তার ক্ষেত প্রস্তৃত 
হচ্ছিল মান্র। 

রবীন্দ্রসংগীত-সংম্টির দ্বিতীয় যুগকে (১৯০১--১৯২০ )১ বিশেষ করে তাঁর 
রাগাঁভত্তিক সংগীত সৃষ্টির নিরিখে পরীক্ষা-নরীক্ষার যুগ বলা যেতে পারে, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর িক্ষানাবশ ভাবটা কাটিয়ে অনেকটা স্বকীয় ভঙ্গীতে 
আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী । 

এই যুগের প্রথমভাগেও আমরা তাঁর অনেক রাগাশ্ররী ভাঙা গান পাই; 
কিন্তু ধারে ধারে, বিশেষ করে গীতাঞ্জাঁলর গান রচনা করার সময় থেকেই তাঁর 
গান রচনার ধারার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়৷ দেখা যায় যে তান আগের 
য্‌গের হিন্দুস্থানী গান ভেঙে গান রচনা করার চেয়ে স্বাধীন রাগাশ্রয়ী ও রাগ- 
রাগিণীর মিশ্রণে গানসূষ্টিতে অধিকতর আগ্রহী । দেখা যায় যে আগের যূগের 
গানে রাগরাগিণীর শাস্নীয় রূপ্রে যে একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তা অনেকটা 
কমে গিয়ে কথা ও সরের মিতালতে গানগুি 'বশেষ এক কাব্যমশ্ডিত রূপ 
নিচ্ছে । আগের যুগের ভারী ভারী তাল, যথা ধামার, চোতাল, আড়া চৌতাল 
এসবের ব্যবহারও কমে আসতে দেখা যায়। এই যুগেই গতাংশের ভাব 
অনুসারে রাগের প্রয়োগ ও রাগ-মিশ্রণের একটা প্রচেস্টা ও দক্ষতা দেখা যায় এবং 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে একক রাগের ওপরে মৌলিক সংম্টিতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা 
পারস্ফন্ট হয়। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত-সষ্টির শেষ্ঘুগে (১৯২১--১৯৪১) অন্যান্য ধারার 
গানের মতো তাঁর রাগাশ্রয়ী গানগৃূলিকেও এক স্বতম্্ ও মৌলিক রূপ দান 
করেছেন ও এথানে 'তনি কাব্য খাতিরে রাগরাঁগিণণর প্রয়োগের ব্যপারে 


১৭৮ 


রবীন্দ্রসংগীত হষ্টির তৃতীয় যুগ 


শাস্বীয় অনুশাসনকে অনেকসময়ই লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য তার সূচনা তাঁর 
মধ্যযুগের সংগীত-সন্টি থেকেই শর; হয়েছিল । এই ধুগে রবীন্দ্রনাথের সুর 
ও বাণণর সমম্বরের ওপর পারো দখল এসে গেছে । এই সময়ে তান গানে রাগ- 
রাগিণীর প্রয়োগের ব্যাপারে রাগের শাস্বীয় রূপের চাইতে রাগের রসলোকের 
ওপরেই তাঁর সম্টকে দাঁড় কাঁরয়েছেন বেশী । 

রাগাভীত্তিক গানে শেষষুগে তাঁর এই অনবদ্য স্বকীদৃতা পাঁরস্ফ:ট হয়ে 
উঠবে যাঁদ আমরা তাঁর আগেকার যুগের রচিত কোনো রাগের ওপর ভিত্তি 
কবে রাঁচত গানের সথ্গে তাঁর শেষধূগে সেই একই রাগেরই ওপর ভিত্তি করে 
বাঁচত কোনো গানের ত্‌লনা কাঁর। দ্টান্তস্বরপ আমি এখানে ১৯০১৯ সালে 
বেহাগ রাগে রচিত মহারাজ এক সাজে" গানাঁটর সঙ্গে ১৯৩১ সালে রচিত 
এই বেহাগের ওপর “আজ তোমায় আবাব চাই শুনাবারে' গানাটর তুলনা 
ধর্ণাছি ] 

প্রথমোন্ত গানাঁট একাঁট গহন্দী গান ভেঙে রচনা করা হয়েছে ও গানাট 
ঝ।পতালে 'নিবদ্ধ । 

1নছুক রাগ্াঁভাত্তক গানের নারখে এই গানাঁটিকে (মহারাজ একি সাজে" ) 
একাঁট উৎক্ট রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে । এন ভাব ভাষা চলন সব 'দিক 
দনেই যেন প্রপদের রাজকীর চাল ফুটে উঠেছে । কন্তু সঙ্গে সথ্গে এও মনে 
হয়, এখানে রাগবাগিণী ও শাস্ব্রের বড় প্রাধান্য । রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা 
নেপথ্যে পড়ে গেছেন ও এই গান সাঁন্টর কৃতত্ব পুরোপার সবটাই যেন তাঁর 
নগ, কারণ সুর ও ছন্দের দিক ?দয়ে তিনি মূল গানাঁট দ্বারা প্রভাঁবিত। 

অন্যদিকে 'দ্বতখয় ও তাঁর শেষযুূগে রচিত “আজি তোমা আবার চাই 
শ.নাবারে গানখানি শুনলেই বোঝা যায় যে এখানে শাস্ত্র ও রাগরাগিণাঁর 
ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে গানের কাব্যমাণ্ডিত রূপ ও সবেপার এতে 
প্রাধান্য বস্তার কবে আছেন প্রক্টা প্বরং (রবীন্দ্রনাথ )। গানখানি শুনলেই 
প্রথমেই মনকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে এর অপূ্ধ কাব্যসুষমা ও সরমছ“না এবং 
এতে কণ রাগরাগণথ প্রয়োগ হলো তার কথা মনেই পড়ে না, অথচ গানখানি 
বেহাগ রাগের ওপর রচিত। 

প্রথম গানের চেয়ে দ্বিতীয় গানের কথা অনেক সহজ সরল ও অনাড়ন্বর। 
তালের দিক 'দিয়ে ২|২ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে ও এই ছন্দ গানের ভেতর 'দিয়ে অন্তঃ- 
সাললা গাঁতর মতো প্রবাহিত হয়েছে,_-কখনো মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে ওঠোঁন। 
এর কারণ হলো রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে মনের সহজ ভাবসম্মত প্রকাশ বলেই মনে 
করতেন, আর সেজনো ি ছন্দ কি সুর কি উচ্চারণ কি গারনভাঁতগতে সব- 
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সময়েই স্বাভাবিকতার ওপর জোর দিয়েছেন বেশী এবং এর নার্থক ও পাঁরপূণ 
প্রকাশ ঘটেছে তাঁর শেবষুগের মংগীত-সস্উতেই। 

তাঁর শেষষুগের গানের বৈশিষ্ট্য হলো এই খে, এদের কোনো একটা 
নাঁদণ্ট পযয়িভন্ত করা কাঁঠন। “আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটির 
কথাই ধরা ধাক। এাঁট বেহাগ রাগে রচিত, সুতরাং একে রাগ্াভিত্তিত গানের 
পর্যায়ে ফেলা যায়। আবার "আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে যে কথা 
শুনায়োছ বারে বরে* বা কানে কানে গুঞজাঁব তাই সদ্‌শ কথার জন্যে একে 
প্রেমসংগীত পধয়িভুন্ত করা চলে। আবার, “আঁবরাম বর্ষণধারে" বা “বাদলের 
অন্ধকারে" সদ্‌শ কথা থাকায় একে বষসিংগীতও বলা চলে। তখে এই গ্রানাটিকে 
যেকোনো পযয়িভৃঙই করা হোকনা কেন, সব কিছু ছাপিয়ে এর একটাই পরিচয় 
ফ:টে ওঠে এবং তা হলো এই যে, এট একটি প.রোপর মৌলিক রবীন্দ্র-স্ট 
»ংগীত। 

শাদ্ত্ীয় সংগ্রণতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কাঁ মনোভাব ছিল তা 1তাঁন তাঁর নানা 
লেখায় ও মতামতের মাধ্যমে সংস্পম্টভাবে বনু করে গিয়েছেন । তাকে অনেক 
সময়েই এই আঁভিযোগ শুনতে হরেছে যেশতান শাদ্বীর এংগীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেছেন এবং তার বীনয়মকানন ও দীর্ঘাদনের অন শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে 
উদ্যোগী হয়েছেন । কিন্তু এ অভিযোগ নিতান্ত অমূলক । আত্মপক্ষ দমথণনের 
জন্য তাঁকে অনেকখময়ই এই অভিধোগ খণ্ডন করতে হতেছে। এই প্রসঙ্গে তান 
“বাভন্ন নময়ে যা বলেছেন তা কাণান মক ভাখে তুলে ধরলে এই ব্যাপারে 
রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও মতামত প.স্গন্ট হরে উঠবে । তাছাড়া এটা ভুললে 
চলবেনা যে, রবান্দ্রসংগীতের ব্যাপারে রবান্দ্রনাথই হচ্ছেন শ্রেম্ঠ ভাষ্যকার । 

এই 'বষয়ে তাঁর মতামত কালাননক্রা*ক ভাবে উদ্ধৃত কর। হচ্ছে : 

“আজ গান শুনিলেই মকলে দেখিতে চান জয়জয়ম্তী, বেহাগ বা কানেড়া 
বজায় আছে 'িনা । অ.চ্ছা মহণয় জরজয়ন্তান কাছে আমরা এমন কি খণে বদ্ধ 
খে তাহার ানকটে অননতর অন্ধ দান্যবশীত্ত কারতে হইবে ? যাঁদ মধ্যমের স্থান 
গঞম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে নর্ণনীয় ভাবের শহারতা করে তবে 
এঁরজয়ন্তী মরূন বা বাঁচুন আমি পণ্চমকেই বাহ।ল রাঁখবনা কেন-আমি জন 
জয়ন্তীর কাছে এমন কণ ঘুষ খাইয়াঁছ যে আহার জন্য অত প্রাণপণ কাঁরব ?' 

সংগীত ও ভাব, জৈয্ঠ ৯২৮৮ (৯৮৮১ )। 

“আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাম্তরগত, ব্যাকরণগত, অন[ষ্ঠানগত হইয়া 
পাঁড়য়াছে, ঈ্বাভাবকতা হইতে এত দুরে চাঁলয়া গিরাছে যে অনুভাবের সহিত 
সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কত্তকগুলা সঃরসমষ্টর কর্দম এবং রাগ 
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রাগিণণর ছচি ও কাঠাম অবাঁশল্ট রাঁহয়াছে সংগত একটি মাঁঙুকাময়ী প্রতিমা 
হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই” 

--সংগীঁতেব উৎপান্ত ও উপ-যাগিতা, আবাঢ়, ১২৮৮ । 
“তবু যত দৌরাত্যই কারনা কেন, রাগবাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে 
পার নাই ; দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কন্ত; বাসাটা তাদেরই বজার 
থাকে । আমার 'ব*বাস এইরকমটাই চলিবে । কেননা আর্টের পায়ের বোঁড়িটাই 
দোষের কিন্তু তার চল।র বাঁধা পথটাম্ন তাকে বাঁধেনা ।” 

"সংগীতের ম্বীস্ত, ভাদ্ু, ১৩২৪ । 
পহন্দুস্থানী সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই 
গারবনা ৷ তবে এ লাভটা হবে তখনই খন আমরা তাদের দানটা যথাথ: আত্মগাৎ 
করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তঙ্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রস- 
গন্ট হয়না ; সাহত্যেও না, সংগ্রীতেও না ।” 

--মা ।প আলোচনা মাচট ১৯২৫ । 
'আমি যে গান তৈরী করোছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দস্থানী সংগীতের ধারার 
একটা মূলগত প্রভেদ আছে এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাওনা £ তুমি 
কেন স্বীকার করবেন যে হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মন্তপুরষভাবে আপনার 
মহা প্রক্কাশ করে ? কথাকে সরিক বলে মানতে সে ষে নারাজ । বাংলার সুর 
কথাকে খোঁজে, চিবকমার ব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী ।” 
--আনাপ আলোচশা,। মচগ ৯১৯২৫ 
“তুম বলবে আমাদের দেশেত্র গানের বোশিন্টাই তাই গায়কের রুচি ও শীন্তকে 
সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেন । 1কদ্ত্‌ সর্বন্ এ কথা খাটেনা। খটে কোথায় » 
যেখ।নে গানের চেথে রাণিণীই প্রধান । রাঁগিণী জানপটা জলের ধারা, বস্তুত 
নেই রকন আকৃতি পাঁরবর্তনের দ্বারাই তার প্রকীতির পাঁরচয় । গকন্তু আমি বাকে 
গান বাল সে হচ্ছে পজীব মৃর্তি যে যেমন খাস তার হাত পা নাক চোখের বদল 
করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও নর্তর মুল প্রকৃতিকেই নণ্ট করা হর।” 
--আনাপ আনোচনা, ভিপেম্বর। ১৯২৬। 
“বাংলাদেশে সংগীতের প্রকাতগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অথাৎ বাণী ও সুরের 
অর্ধনারী*্বর রূপ । কিন্তু এই রুপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে 
হন্দস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই । আমাদের দেশে কীর্তন ও 
বাউল গানের বিশে একটা স্বাতন্ত্য ছিল, তব্‌ও সে স্বাতন্ত্য দেহের দিকে, 
প্রাণের দিকে ভিতরে ভি হরে রাগরাগিণীর সঙ্গে তার যোগ "বিচ্ছিন্ন হয়নি । 
--সুব ও সংগাত, অগস্ট, ১৯৩২ । 
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“এই ভাষা বহ: শতাব্দীর বহু নরনারীর ধবাঁচন্র ভাবনা কামনা ও বেদনার 
1নরদ্তর অভিঘাতে বিশেষ ভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্টিময় হয়ে উঠেছে, বিশেষ 
ভাবে বাঙালীর চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার স:ষ্টি। এই জন্যে 
কোনো ঝঙালীর যতই প্রতিভার জোর থাক বিদেশী ভাষার ভাতে সাহিত্যের 
কীতস্তদ্ভ সে স্থায়িভাবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের বাংলা ভাষার রূপ 
বদল হচ্ছে নিয়তই, বদল হতে যে পারে এই তার মহৎ গুণ--কিন্তু সমস্ত বদল 
হবে তার আদ প্রকৃতির উপর ভর 'দিয়ে। 
গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে । ভারতবর্ষের বহ্‌ ষৃগের সৃষ্টি করাযে 
»ংগীতের মহাদেশ তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায় 2 পাশ্চম মহাদেশেও 
বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে ; কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া যোগাব 
কোথা থেকে ?” 
--সুব ও সংগাত, ৭ই জানুয়ার। ১৯১৩৫ । 
“আটে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সষ্টি আর্টস্টের সংস্কাঁতিবান 
মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো 
বড়ো সষ্টিকতাঁ দরবারী-তোড়া, দরবারী-কানাড়াকে তাঁদ্ে গানে রূপ দিয়েছেন 
,সই মনোভাবঁটিই সাধনার সামগ্রী, গানগ্লির আবি মাত্র নয়। নূতন ঘুগে 
এই মনোভাব যা স:ষ্টি করবে সেই স:্ট তাঁদের রচনার অনুরূপ হবেনা, 
অন.রূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ (শক্ষা ; কেননা তাঁরা ছিলেন নিজের 
উপমা নিজেই । বহু ষুগ থেকে তাঁদের সন্টর”“পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেছি, 
সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া । এখনকার রচয়িতার গীতি- 
1**প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিম্তু সেটা যাঁদ এখনকার স্বকীয় আত্ম- 
প্রকাশ হয় তা হলে তাতে করেই সেই সকল গুণণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।" 
--সুব ও সংগাত, ১৩ই জুলাই, ১৯৩৫ । 
“উৎকৃষ্ট হন্দুস্থানী সংগীত আম ভালোবাস বলোঁছ বহুবারই ৷ কেবল আমি 
বাল যে ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে 'কম্ত্্‌ মোহমযূন্ত হয়ে । সবরকমের 
মোহই সর্বনেশে । তাজমহল আমার ভালো লাগে বলেই যে তাজমহলের স্থাপত্য- 
1শজ্পের অন:করণে প্রতি বসতবাঠীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনোই হতে পারে 
না। 'হন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে 
হবে, এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে ? কিন্তু 
তাই বলে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিন্তলোকে মস্ত খখজতে হবে বললে 
সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রত্ন ওঠে, অজদ্তা থেকে তাজমহল থেকে, 
[হন্দ-স্থানগ সংগীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা- ইনস্পিরেশন। 


৯৮৭ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় ঘুগ 


সূন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া ৷ কিসের ? না, নবসৃষ্টির ।” 
স্পআলাপ আলোচনা, ২৬শে মাচ) ১৯৩৮ । 

তাঁর 'বিদ্রোহটা হিন্দ:স্থানী গানের কোন ?বষয়ের বিরুদ্ধে, তা ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে বলেছেন : “বাংলা গানে দেখো হিন্দ-স্থানী সুরই তো পনেরো আনা। 
কাজেই কেমন করে মানবো যে বাংলা গানের সথ্গে হিন্দ্‌স্থানী সংগণতের দা- 
কৃমড়ো সম্পর্ক ? বাংলা গানে হহিন্দুস্থানী সুরের শাম্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম 
পেয়েছে এ কথা ভললে তো চলবেনা । আমরা যে বিদ্রোহ করোছ সে হিন্দ- 
স্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরদ্ধে, গতানুগাঁতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দ- 
দনের বিরুদ্ধে না_কেননা আমাদের গানেও তো আমরা 'হন্দুস্থানী গানের 
রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়োছ। হিন্দুস্থানী সংগীতকে আমরা চেয়োছ, 
[িন্তু আপনার করে পেলে তবেই না পাওয়া যায় 2” 

-লালাপ আলোচনা, ই৬শে মা) ১৯৩৮1 

উী্লাখত মন্তব্যগুলি থেকে এটা স্পস্ট বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ িন্দ্‌- 
স্থানী সংগীতের প্রাতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । কিন্তু সেইপষ্গে তিনি চেয়ে- 
ছিলেন বাংলা গানকে হবহ; হিন্দুস্থানী ঢং ও রচনা না করে তা থেকে উপাদান 
ও মালমশলা গ্রহণ করে বাংলা গানকে তার নিজন্ব ধারায় সমন্ধ করতে । তান 
তাঁর গান রসনা করার ব্যাপারে কীর্তনের কথা ও সুরের পামঞ্জস্যের আদর্শ গ্রহণ 
করেছিলেন ও ব।ধলা গানেও এই ধারাই চিরকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে । এইখানেই 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার শুরধমর্ঁ 1হন্ৰ-স্থানী গান, বিশেষ করে খেনাল 
গান থেকে সরে এসেছিলেন । গানে রাগরাগণা ব্যবহার করা হলেওক্টতার প্রধান 
লক্ষ্য হবে কথা ও সরের সামঞ্জস্য এবং তা করতে ?গয়ে যদি কোথাও ব্যবঞ্থত রাগের 
শাস্বীর রূপকে ?কছ; অদলবদল করতে হয়, তবে তা করতে হবে এটাই ছিল 
রবীন্দ্রনাথের আঁভমত। কথা-সুরের সামঞ্জস্যকে ক্ষুপ্ন করে রাগের স্বরর;পকে 
প্রাধান্য দিয়ে রাগের শাস্ত্রীয় রূপকে বাঁচানোর তান ?বরোধী ছিলেন । 

উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞরাও তো অনেকসমর রাগরাগিণীর মূল রুপাঁটকে বজায় 
রেখে মাঝে মাঝে তাতে রাগে অব্যবহর্য স্বর প্রয়োগ করে পাঁরবোৌশত গানে 
বৌঁচন্রয এনে থাকেন ও তাকে আমরা শীববাদণ প্রয়োগ” বলে শুধু সমর্থ নই কাঁরনা, 
অনেকসময় সাধুবাদও জানাই । তাই যাঁদ হয় তো গানের বাণী ও ভাবকে 
পারস্ফুট করার জন্য রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহার্য রাগের শাম্ত্রীর রুপের 1কছ, 
বদল বা বর্জনীয় স্বরের প্রয়োগকে সেই সুবাদে সমর্থন করা যাবেনা কেন ? 

যাঁদও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাঁচত গানে হিন্দুস্থানী গানের বহ? অলৎকার বর্জন 
করোছলেন ও সবসময় ব্যবহৃত রাগের শাস্ত্রীয় রূপ অক্ষ রাখেনান, তবুও তান 


১৮৩ 


ববীক্দ্রসংসীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


হন্দস্থানী সংগীতের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এ কথা কখনই বলা চলে না। 
তান তো স্পস্টই বলেছেন যে, তাঁর বিদ্রোহ 'হন্দুস্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের 
1ধরৃদ্ধে, গতানুগ্গ। তকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বরুদ্ধে না ; কেননা তাঁর 
গানেও তিনি 'হন্দস্থানী গানের রাগরাগিণণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছেন। 
একজন কৃতী সমালোচক কাঁবর শাস্ত্রীয় সংগীতের 'বর.দ্ধে 'বিদ্রোহটা অনেকটা 
এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : “99১ 186 1790 21) 00005101019 ০০৫ 01180 %/9 
ড*111)11) 0116 50105110011017, 
তাঁর বিদ্রোহটা ছিল মখ্যতঃ 'হন্দুম্থানী গানের, বিশেষ করে খেয়াল গানের 
ভাবরূপকে ক্ষন করে অলঙ্করণের আঁতিশয্য ও ক্লাম্তিকর পৌন;পনকতার 
ধবরৃদ্ধে। এই যে, খেয়াল গানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাম্তকর সুর-ীবহার ও তান- 
বিস্তারে পৌনঃপ.ননকতা ও এঘেয়েমি, তা ওকে বিশ্যেভাবে পণীড়ত করত ।এই 
[ব্যয়ে তাঁর মতামত ধূজটগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে 1৩ান এইভাবে ব্যঃ 
করেছিলেন : “গান (শ্রীকষণরতনজনকরের গান ) আমার খুবই ভালো লাগল । 
1কদ্তু সেই ভালো লাগার সথ্গে সঙ্গে আমার মনে গোটা কয়েক প্র“ন উঠেছে__ 
তোমাকে তার উনর দিতেই হবে ' গায়কের মুখের গান গামবে বখন ? প্রত্যেক 
রসস-স্টিতেই একাঁট থামবার ইঙ্গিত থাকে, ধ্রপদে আছে, বাংলা গানে আছে। 
ধদৃভটের -গেঁসাইয়ের গলায় ছিল । 'কিম্ত্‌ খেয়ালে থাকবেনা কেন ?” 
--সংগীতাঁচম্তা, প্‌ ৩১৪ । 
উপরোস্ত উ্ড৭ পাঁরপ্রোক্ষিতে যাঁদ আমরা রবীন্দ্রনাথের একই রাগের ওপর 
রচিত িভিষ্থব ভাুবর ও রসের গানের পর্যালোচনা কারি তবে রবী ম্দ্রনাথ কা বলতে 
চেয়েছিলেন তা পারিস্ফুট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বেহাগ ও ভৈরবী রাগণীতে 
অসংখ্য গান রচন। করেছিলেন ও এই দুই রাগকে কত 'বাঁচত্র ও বভিন্ন ভাবে 
তার গানে ব্যবহার করেছিলেন; তা এক উপভোগ্য গবেষণার বিষয়বস্তু হতে 
পারে । এই “'নগ্চে আমি ভৈরবী রাগিণীর ওপর রচিত 81ট রবীন্দ্রসংগীতের 
( আংশক স্বরাঁলাঁপমহ ) উল্লেখ করছি, যা থেকে বোঝা যাবে যে একই রাগকে 
“তনি কীভাবে বাভন্ন ভাব ও রস প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন। 
১ তম এ+টু কেবল বসতে দিয়ো কাছে 
আমার শ-ধু ক্ষণেক তরে । 
আ'জ হা. আমার যা কিছ; কাজ আছে 
আমি সাঙ্গ করব পরে ॥ 
না চহিলে তোমার মৃখপানে 
হদর আমার 'িরাম নাহ জানে 


১৮৪ 


ববীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


কাজের মাঝে ঘরে বেড়াই যত 
গিরি কূলহারা সাগরে ॥ --গীতমাল্য, ও 'গীতাঙাল' 


সাসাশাহাসা-াদা।দাপাশা[ভ্পাশাপা পমাপাশ] 


তমি০ এক্‌টুকেবলূু বধ সৃতে 'দিণয়ো০ 


00550 মাশাশা|সাসা-রা!? 


কা ০০০০০ ছে ০০।আম য়: 


£.বজা জ্ঞাশ |উ্রাজ্ঞা- [রা .জ্ঞানা খধাসাশা? 
1 
শুধু ০।|ক্ষ ণেক তরে ০1 আজি ০ 


1 ণ্াদ্যাশা | ণাসাশাস্থালাখ | খখা-সা! 





হাতে ০| আমার যা ০1?ক। ছ- কা জ্‌ 


[ণ্াসাশা|সাসাশনা সাশাখা জ্ঞাশাজ্ঞা ] 





আ ছে ০।)|আমি০ সাঙ্গ করৃুব 
পা পাশা 


“তু মি ০" 


| মা মা-া 





পরে ০ 


ভৈরবীতে রচিত এই গ্রানাটিতে 'স্নগ্ধ প্রেমের রস প্রকাশ পাচ্ছে । 


২ জীবনে পরম লগন কোরোনা হেলা কোরোনা হেলা 
হে গরবিনী। 


বৃথাই কাঁটিবে বেলা সাঙ্গ হবে যে খেলা-__ 


সংধার হাটে ফুরাবে বাকাকাঁন, 
হে গরাবনী। 


--শ্যামা নৃত্যনাট্যেন দ্বিতীয় দ.শ্ো, 
সখশর মুখে গাওয়া গান ॥ 


১৮৬ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


[মা শা-ণা]|ণা] 


সাশ-্দা|দা -পা-শদাপানপা|পাপাল্জ্ঞা £ 





জী০ ০ ]|ব ০ ০০ নে০ পর ম ০ 


পাশা শ্দা| দপাশা-ণদপা মজ্ঞাশাশা|-া শালা] 








ল ০0 ০ গী9 ০০০9 ন০ ০০1০ ০ ০ 


গজ্মামামা মামা -পা! হমামজ্ঞাগ্ঞা| জ্রাজ্ঞা শা? 








কোরোনা!হেলা ০৪ কোরো০না! হে লা 9০ 


॥ 
£জ্ঞাজ্মামজ্ঞা। খাসা-া 


হেগণ র |বিনীও০ 


উপরোন্ত গানটিতে ভৈরবী রাগিণধকে সতকাঁকরণের ক্কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। 


৩ বোলোনা, বোলোণা, বোলোনা আম দয়াময়ী । 
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা বোলোনা । 
শ্যামা নত্যনাটেঃব ত.তীধ দ.শো, শ্যামাব মুখে গাওয়া গাণ। 
ত জা আলা জ্ঞত্ররা শর ০ 


বোল্না ০ বোলো০ না ০ 


াঙ্ভারতর্ঞা না 


বোলো না 9০ 


শাশ-্দা-ণা 








০০ ০ ০ 


খঁ-াসাঁা £ 
মি ও থা ০ 


[ সাঁকজ্ঞ জাজ |ভখারঁাসাতাখারলসারঁল 








আমি দ য়াও ম ০রয়ী০ মি ৎথা০ 
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“মি থা ০|০০ ০ ০ বো লো ০ ০1০০০ ০ 


উপরোন্ত গ্রানাটতে ভৈরবী রাগণী গভীর মর্মব্দেনা প্রকাশের ভার 
নিয়েছে। 


১৮৬ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থ্টির তৃতীয় যুগ 


৪ কেন এল, কেন এল, কেন এল ফিরে 
যাও যাও যাও যাও চলে যাও। 
--শ্যামা নৃত্যলাটে/র চতুর্থ দংশ্যে, বজসেনের মূখে গাওয়া গান? 











[া র্জ্ঞাভ্ঞা রা | র্মাঁলালা-জ্ঞা তর মর জ্রর্ধা লা| সাঁাশাশা 
কেন এ|'ল ০০ ০ কেণন০ এ০০|'ল০০০ 
1 সজ্জা খা সা | ণসাঁলাণদা-ণাসরজারা-া-খাখাঁলালা-্ণা 
কেণ ন এ লি। ফি০০রে০০ যাও ০০ ও 'যা০০০ ও 
[না লালালা |! লালা -পদা-পাাাপা-্পা শালা | দা-পামা-্জা 
যা ০০ ০।০ ০০০ ও যা 0০০ ও। চ ০ লে 9০ 





[ধা শা-সানা|শাশাশানল॥া 
! 
যা ০ ও ০1 ০০০০ 


এই গ্রানাটতে ভৈরবা রাগণীর মাধ্যমে কঠোর তিরস্কার ধ্বানত হচ্ছে। 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “আমাদের রাগরাগণণ সেই স্বগেদ্যান | ইহা চির- 
সম্পূর্ণ । এই জন্যই আমাদের রাগরাগণণীর রসঁট সাধারণ 1িব*বরস। মেঘমল্লার 
বিশ্বের বাঁ? বসম্তবাহার বিশ্বের বসম্ত। মর্তলোকের দ:ঃখসখের অন্তহীন 
বৌচত্র্যকে সে আমল দেয় না।” 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রাগরাগণীকে মানবমনের 'বাভল্ল ভাব ব্যস্ত করার 
কাজে ব্যবহার করেছেন । তাছাড়া »বরগত ভাবেও ভৈরবী রাগিণণীকে ?বাঁচন্ত্র ভাবে 
তার গানে প্রয়োগ করেছেন এবং ভৈরবীতে রচিত “হ ক্ষণিকের আতাঁথ' গানটি 
বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে তাতে কাড়ি মধ্যম পধন্ত ব্যব্ধত হয়েছে : 
জান শাল 


শপাঙগপা|ঞ্জ্ারা 








এ ০ লে০। প্র ভা।তে ০০০ 


ভৈরবী রাগণণ তাঁর কত প্রিয় ছিল ও তান এই রাগণীর রূপ ও রসকে কত 


১৮৭ 


রবীন্দ্রপংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবঙতন 


বিভিন্ন দ:স্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন তা নিম্নে ডীল্লাঁখত ভৈরবীর ওপর তাঁর 
বাঁভল্ন লেখা বা ব্য।খা থেকেই পরিস্ফূট হবে : 

“শানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচিহল, এমনি আঁতীবন্ত মিষ্টি লাগছিল সে আর 
কি বলব-আ।মার চোখের সামনেকার শুন্য আকাশ এবং ধাতাস পর্যন্ত একটা 
ভক্তীর্নরুদ্ধ ক্ুন্দনের আবেগে যেন স্কীত হয়ে উঠছিল, বড়ে। কাতর 'কম্তু্‌ 
বড়ো সুন্দর*"*" 

“ভৈরবী সংরের মোচড়গুলো কানে এলে-"'মনে হয়**"ঘষণ বেদনায় সমস্ত 
বশববহ্ধান্ডের মরস্থল হতে একটা গভর কাতর করণ রাঁগণশ উচ্ছ্বাসত হয়ে 
উঠছে ।” 

“ভরবা যেন সমস্ত স্াষ্টর অন্তত তম বিরহ-ব্যাকূলতা” 

“ভেরবী যেন সং্গাঁবহীন অসঈমের চিরাবরহ বেদনা” 
আর, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে 1তান তাঁর সংগীত-পুষ্টি সম্পূর্ণ করেছেন 
ভৈরবী রাগিণীতে াঁচত “ওই মহানানত্ আসে? ও “হে নতন দেখা দিক আরবার' 
এই দুটি গান 'দিয়েই। 

1তাঁন ?হন্দুস্থান1 গানের কতকগুলি অনুশাসনকে বিশেষভাবে মেনে চলতেন ; 
যথা- রাগরাগিণশর সঙ্গে তার পরিবেশনের সময়ের সম্পর্ক। যে-সব গানের বাণশীতে 
সকালবেলাকার কথার উল্লেখ আছে তাতে সবসময়েই সকালবেলাকার গের রাগ- 
রাগিণ৭, যথা ত্রৈব কালাংড়া রামকেলী ভৈরবী আশবরণ ইত্যাঁদ রাগ ব্যবহত 
হয়েছে । লন্ধ্যা ব। রাঁত্রর কথার যেখানে উ্জেখ আছে সেখানে সন্ধ্যা বা রা?ততে 
গের পূরবী ইমন বেহাগ কানাড়া--এইসব রাগের প্রয়োগ হয়েছে। এটা কখনই 
দেখা যায় না যে, “আমার গোধীল লগন এল বুঝি কাছে" বা সম্ধ্যা হলো 
গো সদশ গানে সকালে গেয় কোনো রাগরাগণণর প্রয়োগ করা হয়েছে বা “ওরে 
নূতন যুগের ভোরে" সদশ গাঞ্চন সন্ধ্যায় বা রান্রতে গেয় কোনো রাগ ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

সময়ের সথ্গে রাগরাগণ।র যে একটা 'বশেষ সম্পর্ক আছে ও পৈ-বিষয়ে 
শাস্তকারদের অনঃশাপনের 1বর:দ্ধে য।ওয়া বা তার নিরম না মেনে রাগরাগণার 
যথেচ্ছ বাবহারকে যে তান 'বশেব পছন্দ করতেন না, তা তার নচের লেখা 
পড়লেই বোঝা যাবে : 

“এট সংগাতক,শন লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈরেো আলাপ করতে লাগল, 
বাবধ কারণে প্টো নিতান্ত অসামায়ক বলে বোধ হতে লাগল ।” 

শাস্তকারগণ খতুর সথ্গে রাগরাগিণীর যৈ সম্পর্ক বেধে 'দিয়েছেন, অথাঁং 
'বধয়ি দেশ বা মঞ্লার, বসম্তখাতুর গানে বাহার, বসম্ত ইত্যাদি গাওনার ব্যবস্থা 


১৮৮ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


হয়েছেঃ তা তিনি তার সংগরীত-সংষ্টির মধ্যযুগ পর্যন্ত সাধারণভাবে মেনেই 
০লেছেন, ধাঁদও তাঁর শেষধুগের সংগীত ্টতে তার ব্যতিক্রম দেখা হায়, কারণ 
সেখানে প্রকতি ও মানুষ আঁভল্ন হয়ে তার খতুংগণীতগুলি শুধ: প্রকৃতির 
ধর্ণনাতেই আবদ্ধ থাকোন। খত বা প্রকাতর প্রভাবে মানবমনের বাভন্ন 
আঁভব্যান্ত তাতে বান্ত হয়ে, গেল প্রেম ব। মানবসংগীতে মপাম্তারত হয়েছে। 
॥,তর।ং সেখানে সেইসব গানকে খত-র অনযাগী রাগরাগণণতে আবদ্ধ করে 
নাখার আর প্রয়োজনীয়তা থাকেনি । 

ভারতীয় সংগীতশাস্ত ও রাগরাধগণীর পঞ্গে সম্পকে ব্যাপারটি 1তাঁন কত 
গভীরভাবে বুঝতে চেপ্টা করেছিনে ন তা তাঁর “সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে পৃলঝী 
ও ভৈরব রাগের সময় নিদেশের ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যাবে--যখানে তান 
বলেছলেন : “এই মনে করুূন--পূরবীতেই বা কেন মন্ধ্যাকাল মনে আসে 
আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আগে 2 শুলবীতেও কোমল স:রের বাহ্‌ল্য 
অর ভেরোতেও কোমল স:রের বাহুল্য, তবে উভর়েতে ।বাঁভল্ল ফশ উৎপন্ন করে 
কেনে ? তাহা 'কি কেবল মানত প্রাচীন সংস্কার হইতে হয় 2 ভাহা নহে। তাহার গু 
কারণ বিদ্যমান আছে ।” এই গুড় কারণটি কা তাব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলোছলেন : 
প্রাত ও সম্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উঁচত ? না, একটাঠে নঃরের 
রুমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক আর একটা'তে আঁত ধীরে ধীরে সবের 
ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক । ভেরোঁতে ও পুববীতে সেই বহতা 
রক্ষিত হইয়াছে । এই জন্যই প্রভাত ও ১ন্ধ/া উদ্ভ দুই রাঁগিণীতে ম৩মান !? 
কী অপূঝ ব্যখ্যা ! এরূপ লানপৃণ 1বম্লেষণ বোধ হয় আঁধকাং৭ শ।স্ত্ীব্দদের 
ধারণা ও সাধ্যের বাইরে । অন্তত আম কোনো সংগীতশাস্ত্গ্রন্থে র গরাগিণীর 
সহ্গে সময়ের সম্পকের ওপর এরুপ য্যান্তপূণ ব্যাখ্যা দেখতে পাহীন। 

তাঁর "সংগীতের মৃন্তি” প্রবন্ধে ভারতীয় সংগীতে শ্র;তির ব্যবহার ও প্রয়োগ 
সম্ন্ধে তান যে মন্তব্য করেছেন, অথ “এই শ্র+ত আমাদের গানের কম 
'নাভন্ত্র। ইহারই যোগে এক সুর কেধল যে আর এক সুরের পাশাপাঁশ থাকে 
তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ীর সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন কাঁরলে রাগ- 
বাঞিণন যাঁদ বা টেকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়া যার '_তাঁর আারতার শংগাঁত 
সম্বশ্ধে গভনর জ্ঞানের পাঁরচয় স.চিত করে। তাছাড়া তাঁর গানে 'তাঁন বিশেষ 
'বশেষ শ্রুতির ব্যবহার করে গেছেন তা তাঁর ভৈরবাঁতে রাঁচত “অম্থঞজনে দেহ 
আলো” বা তাঁর শৈষঘগে রচিত ণদনান্ত বেলার শেষের ফসল 'নিলেন' গানে, 
যার স্বরালাঁপ স্বরারতান-৫৯ খণ্ডে আছে, তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। 

এ ছাড়া আর একাট বিষধ নিয়েও আলোচন। করা প্রয়োজন। তা হলো 
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যে, রাগরাগিণীর স্বরগত শাস্ত্রীয় রূপ ছাড়া তাদের আর একাঁট রূপও তাঁর 
কাছে ধবা পড়েছিল এবং তা হলো তাদের ভাববাঞ্জনাময় রূপ । রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
“সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে বলেছেন : “কোন কোন রাগরাগিণশতে কী কী সর 
লাগে না লাগে তাহা তো মাম্ধাতার আমলে 'প্থব হইয়া 'গিয়াছে,তাহা লইয়াআর 
অধিক পাঁরশ্রম কারবার কোনো আবশ্যক দোখতেছিনা । এখন সংগীতবেত্তাবা 
যাঁদ বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের ক কী রাগণীতে ক কী ভাব আছে 
তাহাই আঁবজ্কার করিতে আরম্ভ করেন তবেই সংগীতের থার্থ উপকার করেন।” 

তাঁর “অন্তর বাঁহর" প্রবন্ধে তিন বলেছেন : শবশ্বেম্বরের খাস মহলের 
গোপন নহবতখানায় ষে কালে কালে খত্‌তে খাইতে নব নব রাগিণণ বাজিতেছে, 
আমাদের গুণণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে । বাহিরের প্রকাশের 
অন্তরালে যে একাঁট গভীরতন্ন অন্তরের প্রকাশ আছে, মামাদের দেশের টোঁড় 
কানাড়া তাহাই জানাইতেছে |” 

মনে হয়, রাগরাগিণধতে কা কী ভাব আছে ও তাদের বাইরের প্রকাশের 
অন্তরালে যে একাঁট গভীীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে, তা কাঁবর নিকট ধরা 
পড়েছিল, তাইতো ভৈরবী শুধু কোমল “রে গা ধা নি" য্ত দম্পর্ণ শ্রেণীর রাগ নয়, 
সে যেন “সত্গাঁবহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা”, মূলতান যেন শুধু টোড়ী ঠাটের 
কোমল রে, গা, ধা ও কড়ি মা যন্ত রাগ নয়, সে ষেন “রোদ্ুতপ্ত 'দিনান্তের ক্লান্ত 
নিঃখ্বান”, পূরবী যেন শুধু কোমল রে ধা ও দুই মধাম যত সম্পূর্ণ শ্রেণীর 
রাগ নয়, সে যেন “শুন্য গৃহচারিণব বিধবা সন্ধ্যার অশ্রমোচন” ইত্যাদি । অনেক- 
সময়েই রবীন্দ্রনাথ গানে রাগরাগিণীর প্রয়োগের ব্যাপারে ছ্বরগত শাম্তীয় 
রূপের চাইতে তাদের ভাবব্যঞজনাময় র:প, ধা তাঁর কাছে ধরা পড়ছিল, তাই 
বেশী ব্যবহার করেছেন ও তাঁর গানে অনেকসময়েই তিনি এমন সব সরই খখজে 
বোঁড়য়েছেন বা হৃদয়াবেগের 'বৃশেষত্বগযাল প্রকাশ করে-_রাগরািণীর শাম্তুগত 
ও স্বরগত সাধারণ রূপ নয়। শুধু তত্বের দিকে দিয়েই নয়, প্রায়োগিক 
(715০01০81) দিক দিধেও রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণশর ভাবব্যঞ্জনাময় রুপ প্রকাশের 
ব্যাপারে কত বড় একজন 'শিল্পণ ছিলেন, তা আমার্দের অনেকেরই জানা নেইঃ কারণ 
তিনি যখন যৌবনে অত্যন্ত স:কণ্ঠ গাইয়ে ছিলেন তথনকার তাঁর গান শুনবার 
সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়াঁন। এই 'বষয়ে সরলা দেব? বলেছেন : 

“ছেলেবেলা থেকেই গান গাই বটে, গান কং়িয়ে নিই যেখান থেকে পাই-- 
িন্তু গানের আঁধিঙ্ঠাতা দেবতাকে প্রথম দেখতে শাখ রাঁবমামার সংস্পর্শে যখন 
গাঁজিপ্‌রে তাঁর কাছে থাঁক। সত্য পাঁত্য গান 'জানিষটা যে একটা যাম্বিক িছ; 
নয়--সঙ্গীতের বুকের ভিতর যে একটা দিব্য প্রাণীবিরাজ করেন, সে অনুভ্যাতর 
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একটা আবছায়া আবছায়া স্পর্শ পেতে থাকি গাঁজপুরে- রাবমামার মুখে চোখে 
সেই সংগাীঁতদেবতার প্রাতচ্ছায়া দেখে । সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় খাঁন গানের 
চচঁয় তান নিষ্স্ত হতেন আমাদের সথ্গে নিয়ে সে কোন ওস্তাদকে বসিয়ে 
তবলা পাখোয়াজের চাঁটতে ধূমধ্‌মাকারের চচয়ি নয়, কিদ্বা নিজেরই তৈরী 
গান আমাদের শেখানোর চা নয়-_সৌঁট সংগীতের রূপ ও রসের পিছনে পিছনে 
নিজের ঘোরা ও আমাদের ঘোরানোর চচাঁ। তখনকার অপারিণত বয়সে তাঁর 
ক্য়াটার শুধু অনুসরণ করোঁছ মান, ক যে করোছ তা ভাঁবাঁন। মনে পড়ে 
সে দিনগুলোর কোন কোন দিনে কৃফধন বাঁড়ূর্ের স্বরাঁলাঁপর বই ধরে ধরে 
এক একাঁট গান বের করা আর ভোগ করা কেমন “ত* কেউ* রোঁদয়া” সেই যে 
'€রোদিয়া'বা বোরদ্যমানা মেয়েটি তার রোদনের চেহারাখানি কত ভঙ্গিমায় কত 
অনকম্পে কত মধীরমায় কত ফুটে উঠেছে তার বৃকে-যে তাকে দেখে দেখে 
গাইছে! মার ! মি ! আবার ব্হোগে “সাই তুশহ""আঁধরাত বারবার*--এতে 
কথা ও সুর দুইয়ে শমালয়ে বেহাগের কত টানটুন কত ঘোরফের ।***গানের সুর 
চিনতে শখোঁছলাম আগে, কিন্তু সুরের রূপ চিনতে শিখলুম গাঁজপরে। 
রামকেলী বা আসাবরী, ভৈরোঁ বা ভৈরবীঃবেহাগ বা ছায়ানট, কেদারা বা কানাড়া, 
পল: বা মূলতান--এরা সব জানা গানের উপর কতকগুলো ছাপমারা নাম 
নান্র নয়, এদের প্রত্যেকের একটি বািশস্ট চেহারা আছে, ছব আছে--যে ছাবগুলি 
গাইতে গাইতে আকাশপটে ফুটে উঠে, মানুষের মুখের ছবিরই মত, সুরের সেই 
ছাঁবদের একখাঁনর সথ্গে আর একখানর সম্পূণ মিল হয়না । তারা প্রত্যেকে 
এক একটি গান-পূরুষঃ সুরের ও মান্রার অদলবদলে' তাদের চেহারার অদলবদল 
হয়ে যায় ।” 
গানের ভিতর দেবদর্শন”, সরলা দেবী । 
উপবের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ শাম্ত্রীয় সংগীতের 
তত্বের দিক থেকে যে শুধু মর্মস্থানেই প্রবেশ করেছিলেন তা নয়, তার প্রায়োগিক 
দিকটায়ও তাঁর যথেন্ট দক্ষতা ছিল । 
এই প্রস্গে আর একট; ব্যাপারেও একট আলোচনা করে নেবার প্রয়োজন 
বোধ করছি, যাঁদও ধ্র্পদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই বীবষয়ে কিছু আলোচনার 
সূত্রপাত ইতিপূর্কেই করা হয়েছে । 
বর্তমান গে আমরা শাস্ত্রীয় সংগীত বলতে প্রধানত সুরধমর্ট খেয়াল ও 
ঠুধ্রী গানকেই বুঝে থাঁকি, কারণ এদের দাপট ও প্রাধান্যই বেশী। কিন্ত 
গ্রাণীনকালে শাস্ত্শয় সংগীত বলতে প্রধানত প্রপদী গানকেই বোঝাত ও ধ্রপদ 
গানে বাণণ খেয়ালের মতো আঁকণ্িৎকর ছিল না। শোনা যায়ঃ তানসেন যে 
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শংপ্ধ বাণীর ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন তাতে গানের বাণীতে যথেষ্ট কবিত্বশান্তর 
প্রকাশ দেখা যেতো ও গানের পাঁরবেশন পদ্ধাতিও ছিল সহজ সরল। 

চারতকে গঠিত ধ্রপদের দীর্ঘ কবতাকে অবলম্বন করে যে-সৃর বা রাগ 
রাগিণীর প্রয়োগ করাহণ্ত তা শুধু গেসে গেলেই নাকি গানে ব্যবহ্ধত রাগের বিস্তার 
ও পরিচয়টা অনেকটা স্পন্ট হয়ে উঠত। প্রপদে আড়ী কংগ্লাড়ী ও লয়কারণীর নানা 
কসরৎ আমদািন হয় পরবর্তাঁ যুগে খেরালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ৷ সুতরাং 
সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথের চারতুকে গঠিত, খ্রপদের স্থাপত্য, কথা ও সরের 
অপূর্ক সমন্বয়ে রাঁচত গানগুলকে প্রাচীন ও আঁভজাত শাস্ত্রীয় সংগীতেরই 
অনুসারী বলা চলে, যাঁদও তা হয়তো সুরধমন্” খেয়ালের আদর্শে গঠিত নয় । 

তবে আমার মতে, রবান্দ্রনাথের পবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো রাগরাগিণীকে 
তাদের নৈরাত্তক লোক থেকে নানিয়ে গননে এসে মানুষের সুখদঃখের নানা 
অনূুভ্যাত প্রকাশের প্রয়োওনে ব্যবহ।র করা ও তার দ্বারা শাস্ত্রীয় সংগীতে এক 
বৈপ্লীৰক কাণ্ড ঘটানো । এর ঘুলে হরতো পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব গিছ- কা 
করে থাকবে, কিন্তু ভা হলেও এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবদান ও কৃতি 
তকতিীত। 

হন্দুস্থানী গানের মালমশলা ও উপাদানকে গ্রহণ ধরে বাংলা গানকে এক 
নতুন রূপ রবীন্দ্রনাথ দিযে গেছেন ও বাংলা গানকে কি করে এসব উপাদানের 
সাহায্যে সমদ্ধতর করা ঘায় তার পথের হীত্গত তান তাঁর নব নব সংষ্টির 
মাধমে দিয়ে গেছেন । কিন্তু তাঁর শেই প্রদারশত পথ ধরে মনে হয় আমর। 
মার অগ্রসর হতে প।!রশি ; ফলে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাগরাঁগিণীর শবাচত্র প্রয়োগ ও 
[নশ্রণে যে অপূর্ব বাংলা গানের পহৃন্টি হয়োছল, সেই মানের বাংলা গান এখন 
আর রচিত হতে বড় একটা দেখা যান না। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রানে বহ; রাগরাগণীর মিশ্রণ করে তাদের বিচিন্রভাবে 
ব্যবহার করে গেছেন। এই অপ্ব 'শ্রণের ফলে এমন অনেক সুরের সাক্ষ। 
পাওয়া যায়, যাতে স্বতন্ত্র ও নতুন নত ন রাগরাগিণনর সম্ভাবনার হীঙ্গত মেলে। 
উচ্চাঙ্গ সঞ্গীতশাদ্ববিদরা ষদ্দ এই দঁষ্টভগ্গী নিরে রবীন্দ্রনাথের রাগাভাত্ি 
গানগীলকে বিশ্লেষণ করেন, তব হয়তো অনেক নতুন রাগরাগিণীর লম্ধ।ন 
[দিতে পারবেন। এই বিষয়ে বিদ্ভত গবেণার অবকাশ আছে ও এতে উচ্চাঙ্গ 
সংগীতও বিশেষভাবে সমদ্ধ হতে পারে । 

রবান্দ্রনাথও চেয়োছলেন, শাস্ত্রীয় সংগীতে শাক্ষত অথচ তার অন্ধসংস্কার 
থেকে মুক্ত ও বাংলা গানের প্রাত দরদী, এরূপ সংগীতজ্ৰরাই তাঁর গানের প্রচার ও 
সংরক্ষণের ভার নিন। এ দায়িত্বটা তিনি আঁশক্ষিতপট: সংগীতজ্ঞ, যাদের মূলধন 


৯৯২ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় যুগ 


শুধু কণ্ঠলাবণ্য তাদের হাতে ছেড়ে দেবার কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। 

কাব বি"্বাস করতেন যে বাংলা গানকে নব নব সম্াম্ধর পথে নিয়ে যেতে 
পারেন তাঁরাই যারা শাস্বীয় সংগীতে 'াক্ষত এবং বোধহয় এই ধারণার বশবতাঁ 
হয়েই তিনি শান্তানকেতনের সংগীতভবনে রবীন্দ্রসংগণীতের সঙ্গে হিন্দুস্থানী 
সংগীত-শক্ষারও ব্যবস্থা করোছিলেন। এই 1বষয়ে আলাপ-আলোচনায় দিলীপ- 
কুমার রায়ের নিকট তিনি তাঁর মত যেভাবে ব্যন্ত করেছিলেন তা থেকে এই 
বিষয়টি আরো পাঁরম্ফ:ট হয়ে উঠবে। তান বলোছিলেন : পহন্দুস্থানণ গানের 
সুরকে ত আমরা ছাড়িয়ে ষেতে পারিইনা। আমাকে ত নিজের গানের সুরের 
জন্য ওই হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে । আর এতে যে 
দোষের কিছুই নেই এ কথাও ৩ আমি সাহিত্যের উপমা 'দিয়ে বললাম | কাজে 
কাজেই 'হন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখলে তার ভাবে যে বাংলা সংগীতে 
আরও নূতন সৌন্দর্য আসবে এটাই তো আশা করা স্বাভাঁবক | তাই তোমরা 
এ চেম্ট। যাঁদ কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনূমোদন আছে এ কথা 
নিশয়ই জেনো'*"বাংলার বৌঁশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য বাংলা 
সংগীতে ফুটানো যেতে পারে এটা একটা সমস্যা । তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার 
সমাধানও না মিলেই পারেনা । এ কথা স্মরণ রেখে যাঁদ তুমি 'হন্দুস্থানী 
সংগীত 85911011016 করে বাংলার বোশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে 
পার, তা হলে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে ।” 

|] -আলপ আলোচনা, ২৯ মাচ ১৯২৫ । 

আমার মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে কতখানি 'হন্দী গানের আদশে গড়তে 
পেরোছলেন--এ আলোচনার চাইতে তান 'হন্দী গানের উপাদান গ্রহণ করে 
গি-ভাবে বাংলা গানকে সমদ্ধতর করে গেছেন-_ এটাই তাঁর রাগাভীত্তিক গানের 
1বচার্য বিষয় হওয়া উঁচত। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'হিন্দুস্থানী গান থেকে অনেক উপাদান ও মালমসলা 
সংগ্রহ করেছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তার চাইতেও বড়ো সত্য বোধহয় যে তানি 
শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুধূ গ্রহণই করেননি--তাঁন তাকে কিছ দিয়েও গেছেন, 
আগাম দিনে তার সৃষ্টি কোন: পথে যাবে বা যাওয়া ডাঁচত, তারও যেন ইঞ্গিত 
দয়ে গেছেন তাঁর নানা লেখা ও সংগীতসন্টর মাধ্যমে । এ কথা নিশ্চিতভাবে 
সত্য যে, 'তাঁন প্রাচীন ভারতীয় সংগীতকে মোটেই ভাঙেননি ; তান আঘাত 
করেছেন ও ভাঙতে চেয়েছেন তার জড়ত্বের পন্ভাবনাকে । সেই বিচারে তাঁকে 
ভারতীয় সংগীতের ম্যান্তর অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে আভহত করলে বোধহয় 
খুব একটা বাড়রে কিছ: বলা হবে না। 


১৯৩ 
ররীন্দ্র-১৩ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাঁশ ও বিবর্তন 


অনেকসময়েই রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর প্রথমধুগের হিন্দ:স্থানী-গান-ভাঙা ও 
অন্যান্য রাগাঁভীত্তক গানগুলির জন্যে, একজন শাস্পরজ্ত ও ওস্তাদ বলে প্রতিপন্ন 
করে অনেকে তাঁকে ওস্তাদ মহলে প্রতিশ্ঠিত করতে চান। আমার মতে এই 
প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে ছোটই করা হয়। কারণ তিনি ছিলেন শ্রম্টা, ওস্তাদের 
চেয়ে অনেক বড়ো । 

যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলোঁছলেন : “বাল্যকালে ধদ.ভট্টকে জানতাম, 
তানি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো । তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে 
খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রাতিভা অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধো রূপ ধারণ 
করত... "সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন 'হন্দ-স্থানে অনেক ছিল" "- 
কিন্তু যদুভট্রের মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা 
সন্দেহ ।” রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও হুবহ] এই উীন্ত করা যায়। 


রবীন্দ্রসংগীত ও তার ছুই যুগ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “প্রথম বয়সে আমি হদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করোছি 
গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে । পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার 
জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে । তৎসংগ্লিষ্ট কাব্যগৃলিও অধিকাংশই রূপের 
বাহন ।” --সংগণত-চিন্তা, প্‌. ১০৯ । 
মনে হয়, রবান্দ্ুনাথেয় এই উীন্তুর একট; 'বিস্তত আলোচনার প্রয়োজন । 
একট; লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবির প্রথমধূগের সংগতসৃষ্টিতে 
হরয়ের আবেগ প্রকাশই প্রাধানা পেয়ে আসছে, কল্পনার রৃপলালা তাতে বড়ো 
একটা স্থান পায়ীন । কন্তু তাঁর শেষষুগের গানগ্ীলর প্রকীতি িকম্তু একট; 
ভিন্ন। এই বিষয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁর সংগীত-্মত প্রবন্ধে বলেছেন : শতনি 
( অর্থাৎ কবি) নিজে আমাকে বলেছেন, “আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, 
এখনকারগূলি ইসথেটিক'।” 
মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে একটি চিঠিতে ধূজট- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে িখোঁছলেন “উচ্চ অঙ্গের আটের উদ্দেশা নয় দুই চক্ষু 
জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাঁতশষো বিহহল করা । তার কাজ হচ্ছে মনকে মেই 
কঙ্পলোকে উত্তীণ” করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা” তখন শেষধুগের তাঁর 
গানের এই রপাষ্তরের কথাই তাঁর মনে হয়েছিল বা বলতে চেয়েছিলেন । 
রবাম্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে তাঁর প্রথমদিককার নাটকের চরিব্রগৃলিতে বড়ো 
বেশী দ:বল ভাবাল্‌তা প্রকাশ পেয়েছে । তাঁর জীবনের শেষাঁদকে তিনি অনেক 
নাটকের এই কারণে আমূল পাঁরবর্তন করার চেগ্টা করোছলেন । তাঁর গানেও এর 


১৯৪ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


প্রাতফলন দেখা দিয়েছিল । 
তাঁর প্রথমষূগে রাঁচিত গণীতিনাট্য মায়ার খেলাতে “আমি কারেও বূুঝিনে, 
শুধু বুঝেছি তোমারে" গানটি বেহাগ বাগিণগতে রচিত। পরবততরঁকালে কবি 
বখন গাঁতনাট্য মায়ার খেলাকে ন-ত্যনাট্যে পাঁরণত কবতে উদোযগণী হলেন তখন 
এই গানাঁটর ওপরই ভান করে রচনা করলেন, “যে গল আমার স্বপনচাঁরণ 
তারে বুঝিতে পারনি” গানটি । এই দুটি গানের যাঁদ আমবা ভাব, ভাষা ও 
সূরের গঠনের দিক দিয়ে তলনা করি তবে বোধ হয় আমরা রবান্দ্রনাথের দুই 
বুগের গানের রূপের পার্থক্য এবং কাঁব তাঁ পববর্তাঁ সংগীতস:ষ্টিকে ি-ভাবে 
নূপ দিতে চেযোছলেন তা অনেকটা বুঝতে পারব। ভাব ও ভাষা ত পার্থক; 
বোঝাবার জন্যে এই দুটি গানের অংশ 'নচে উদ্ধত কবা হলো : 
১ আঁম কারেও বাঁঝনে, শুধু বুঝোঁছ তোমারে । 
তোমাতে পেয়েছি আলো--সংশয় আঁধারে ॥ 
ফিরিয়াছি এ ভবন, পাইনিিতো ফারো মন 
গিযোছি তেমারি শুধু মনের মাঝারে । _গ্ীতনাট?) মায়ার খেনা। 
২ যে ছিল আমাব স্বপনচাঁরণী 
তারে বুঝিতে পাঁরানি। 
দিন চলে গেছে খুঁজতে খুজতে । 
শুভখনে কাছে ভাবলে লত্জা আমার ঢাঁকলে গো 
তোনারে সহজে পেরেছি বুঝিতে । __ন:তান টা, মায়ার খেলা । 
প্রথম গানাঁটর ভাব ও ভাষা অনেকটা সহজ কিন্তু পরের গানটি ভাব ও ভাষাব 
দক 'দয়ে পাঁরবর্তত হমে দিছুটা নৈর্বযন্তিক রূপলাভ করেছে, যা তাকে আগের 
আবেগপ্রধান গান থেকে কিহাটা পৃথক করে দিয়েছে । এই পরিবর্তনাট আরো 
বিশেষভাবে পাঁরস্ফ:ট হঘে উঠবে যাঁদ আমরা প্রথমযুগে রচিত “হৃদয়বেদনা বাঁহয়া 
প্রভু, এসোঁছি তব দ্বাবে” বা “আঁনমেষ আখ নেই কে দেখেছে" বরঙ্ধপংগীত দুটির, 
স্গে পরবতাঁ'কালে রচিত পূজার গ্রান “তোমার আমার এই বিরহের অস্তরালে' 
ঝ “আমার না-বলা বাণশর ঘন যামিনীর মাঝে” গান দাটর তুলনা করি । 
প্রথমষ£গের গানগীল মানুষের সাধারণ জীবন ও চিন্তার সঙ্গে এত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, তাদের বুঝতে আমাদেব [িশেষ কষ্ট হয় না বা চিন্তা করতে হয় 
ন।; কিজ্তু তাঁর শেষষুূগের গানগুলি একটু ভিন্ন প্রকীতর। সেগুলি আর 
শুধু মানুষের দুঃথ-সুখ, বিরহ-মিলনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এইসব গান 
ব্যাগত মানাবক অনুভতি ছাড়িয়ে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত ও এইসমস্ত 
গান বেশপূর ভাগ ক্ষেত্রেই কবির ব্যান্তগত অনুভ্যাতকে অবলম্বন করে নৈর্বযন্তিক 


১০১৫ 


রবীন্্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


1ঝবমানবতার 'দিকে প্রসারিত হয়েছে । 

সুসাহীত্যিক প্রমথনাথ 'বিশী তাঁর “রবীন্দ্রনাথ ও শাম্তানকেতন' গ্রন্থে 
এই দুই যুগের সংগীতরচনার বিভিন্নতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : “তাহার 
প্রথমবয়সের গান আবেগপ্ুধান, শেষবয়সের গান সৌন্দর্য প্রধান । প্রথমবয়সের 
গানের মূখ িরহমিলনপৃণ” খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে ; শেষবয়সের গানের 
মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দ্যলোকের দিকে ।” যাদও এটা অবশ্যস্বীকা 
যে রচনার 'িচারে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের গ্ানগুলি উৎকৃষ্ট এবং সেগুঁল 
পুরোপ্নীর রাবীন্দ্ুক ও মৌলিক সৃষ্টিতে পাঁরণত হয়েছে, 'কিম্তু তা হলেও 
এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই তাঁর প্রথম- 
যূগের রাঁচত সহজ সরল গানগুলিকেই পছন্দ করে বেশন, তাদের ভাব ও ভাষা 
সহজ বলে। এমনকি রবান্দ্রনাথের কাছেও তাঁর এই প্রথমযু্গের গানগ্যালই 
বোধ হয় বেশী প্রিয় ছিল, কারণ গাইতে বললে, তিনি এই য্‌গের গানগ্‌লি, 
বিশেষ করে “মরি লো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে” “কাঙাল আমারে 
কাঙাল করেছ” “বড়ো বেদনার মতো”, “তবু মনে রেখো” এইসব গানই গাইতেন 
বেশ । প্রথমধুগের এই সহজ সলল গানগ্ীলির এত জনাপ্রযনতার কারণ কি? 
এর কারণ বোধ হয় এই যে সহজ সরল আবেগপ্রধান এইসব গান আমাদের 
মনকে যত সহজে নাড়া দেয়, পরবর্তাঁকালের রূপ ও সৌন্দর্য প্রধান দাশশীনক 
তন্বসমাম্বত িছ:টা নৈর্বশান্তিক গানগুল এত সহজে আমাদের মনকে নাড়া দেয় 
না__ এ গানগুলর তাৎপর্য এবং সৌন্দর্যকে ভালোভাবে উপলাষ্ধ করতে হলে 
আমাদের একট] 'চন্তা করতে হয় বা ভাবতে হর এবং এগুলি অনেকটা সংস্কাত 
বান মনের খোরাক। 

সাধারণত দেখা বায় ষে, শিল্প বা সাহিত্যে যে কোনো স্রষ্টার তাঁর প্রথম 
সষ্টর প্রতি মমত্ববোধ থাকে বেশী । রবীন্দ্রনাথের প্রথমষুগের এই লষ্টি বা 
তাঁর প্রথমবয়সের হৃদয়ের অনুভতকে আশ্রয় করে অনেকসময় প্রকাশলাভ 
করেছিল, সেই কথাই তাঁর বিশেষভাবে মনে গড়নো এবং সেইসব গানই তান 
গাইতেন বেশী । এই 'বিময়ে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্য্ত 
করোছিলেন : “আজকাল আমার গানে খুব কারুকলা চারুশিঙ্প এ আমার মনে 
থাকেনা--আগেকার সহজ কথার সহজ 'মঠে সংরের গানগুলিই মনে আছে 
আমার'*'**"মনে রয়ে গেল মনের কথা-- 

শুধূ চোখের জল প্রাণের ব্যথা 

এই সব হলো আমার আগেকার গান--এ গান তোমরা কখনো শোননি 
এখনকার গানের সধ্গে এর অনেক প্রভেদ 1” - 'মংপ্‌তে রবীন্দ্রনাথ, মৈন্রেয়ী দেবা | 


৯৯৯৬ 


রবীন্দ্রসংগীত সির তৃতীয় যুগ 
কবির শেষজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপক্জী 
১৯২১--বিদেশ-ভ্রমণ | 
১৯২২, সেপ্টেম্বর-অকটোবর-_দাঁক্ষিণ-পাশ্চম ভারত ও ?সংহল ভ্রমণ । 
১৯২৩, মার্চ-_-চীন যাত্রা ; 
২৯ মে-_জাপানে পেশছানো ; 
২৪ সেপ্টে"্বর--পণ্মবার ইউরোপ যাত্রা । 
১৯২৬, মে--নটাীর পুজা আঁভনয় ; 
১২ মে--যণ্ঠবার ইউরোপ যাত্রা । 
১৯২৭, জুলাই থেকে অকটোবর-_দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ । 
৯৯২৭-২৮- মহঃয়া রচনা । 
১৯২৮, জ্‌ন--শেষের কাঁবতা* রচনা । 
১৯২৯-_-জাপান ও কানাডা ভ্রমণ । 
১৯৩০--সপ্তমবার বিলাত যাত্রা ; 
মে, হিবার্ট বন্ডতুতামালা ; 
১৭ জুলাই--আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
১৯৩২--ইরাণ যাত্রা । 
১৯৩৩, জানুয়াঁর--কাঁলকাতা 'ব*বাবদ্যালয়ে কমলা বন্তুতামালা । 
১৯৩৪--[সংহল পাঁরভ্রমণ ; 
দনেন্দ্রনাথের শাম্তিনকেতনের সঙ্গে সব সম্পক' চুকিয়ে কলিকাতা 
আগমন । 
১৯৩৫ জুলাই-_দিনেন্দ্রনাথের মৃত্য | 
১৯৩৬, মার্চ__এম্পায়ার থিয়েটারে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য আভনয় । 
১৯৩৭, ফেব্রুযার--প্রাণসংশয় পাড়া । 
১৯৩৮, অক্টোবর-_কাঁলিকাতার ছায়া সিনেমা হলে চণ্ডাঁলিকা নূত্যনাট্য 
আভনয়। 
১৯৩১, জংলাই--কাঁলকাতার মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন । 
১৯৪০, আগস্ট - অক্সফোর্ড ব*্বাঁবদ্যালয় কর্তৃক 'ডি. লট, উপাঁধ প্রদান । 
১৯৪১, মে--জন্মাদনের বাণী রূপে “সভ্যতার সংকট” প্রকাশ । 
১৯৪১১ ৯৩ মে-্রিপুরারাজ কর্তৃক কাবিকে শাঁম্তানকেতনে “ভারতভাস্কর' 


উপাধি প্রদান ; 
২৫ জ্‌লাই--অসংস্থ অবস্থায় কলিকাতা আগমন ; 
৭ আগস্ট--তিরোভাব | 


৯৯৭ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


পবেস্তি ঘটনাবাঁলর মধ্যে তাঁর সংগীতসাষ্টর পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ও বেদনাদায়ক ঘটনা- ১৯৩৪ সালে 'দিনেন্দ্রনাথের হঠাৎ শাম্তানকেতনের সঙ্খে 
সব সম্পর্ক চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসা । 'দিনেন্দ্রনাথ, যিনি নানা ভাবে 
আশ্রমের সঙ্গে প্রায় তিরিশ বংসর যন্ত ছিলেন ও খাঁন ছিলেন শাম্তানকেতনের 
“বালক দলের সকল নাটের কান্ডারী” এবং রবীন্দ্রনাথের “সকল গানের ভাপ্ডারী” ও 
যাঁর সম্পকে কবি বলোছিলেন : “রাবির সম্পদ হত 'নর্থক তুমি যাঁদ তারে না 
লইতে আপনার কার, যাদ না দিতে সবারে ।” তাঁর এই কাঁলকাতায় চলে আসার 
1বয়োগবেদনা কবির বুকে খুবই বেজেছিল ও তাঁর মৃত্যর অজ্পকাল পরে 
রবীন্দ্রনাথ বষমিত্গল উৎসবের যে কয়টি গান লেখেন তার একাধিক স্থলে কথায় 
ও সুরে এই বিয়োগের প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং এই 
প্রসঙ্গে “আমার কী বেদনা সে কি জান" এই গানাঁটর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা যায়। এই সময়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগীতাঁচন্তা ও সংগীতের উপর 
রচনার ভিতর দিলপক,মার রায়ের সঙ্গো মার্চ ১৯২৫ থেকে জুন ১৯৩৮ অবাঁধ 
আলাপ-আলোচনার ও ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ১৯৩২--৩৫ 
সাল অবধি পন্তরালাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । 

এইসব আলাপ-আলোচনা ও পন্রালাপের ভিতর 1দয়ে কাঁব সংগীত, বিশেষ 
করে বাংলা গানে 'হন্দুস্থানী গানকে কি-ভাবে ও কতথান গ্রহণ করা যেতে 
পারে, সে সম্বন্ধে তাঁর মুতামত ব্যন্ত করেছেন। এগুলির গুরংত্ব ও মূল্য 
অসাধারণ । গ্রীতালী সংগাীঁতায়তনে ১৯৪০ সালের জুন মাসে 'তাঁন যে ভাষণ 
দেন তার গুরুত্বও অসাধারণ । এই ভাষণে তাঁর গানের পরিবেশন সম্বন্ধে তাঁর 
মতামত তানি কিছুটা কঠোর ভাবেই ব্যস্ত করেছিলেন। সেই আভভাষণে তানি 
বলেন : “গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা করো । আরও 
হাজারো গান হয়ত আছে- তার্দের মাটি করে দাওনা, আমার দুঃখ নেই। 
কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমাদের গান যেন আমার গানের 
কাছাকাছ হয়ঃ যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পাঁর। এখন এমন 
হয় ষে আমার গান শুনে নিজের গান কনা বুঝতে পাঁরনা। মনে হয় কথাটা 
যেন আমার, সূরটা যেন নয় । নিজে রচনা করলাম পরের মুখে নষ্ট হছে এ যেন 
অসহ্য । মেয়েকে অপান্রে দিলে যেমন সব কিছ; সইতে হয়, এও যেন আমার 
পক্ষে সেই রকম ।” তাঁর গানের পাঁরবেশনের ধারা সম্বদ্ধে কবর এই মতকে শেষ 
ও চূড়াম্ত 'নিদেশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে । 


১৯৮ 


গানের তালিক। ( শেষ যুগ ) 
১৯২১---১৯৪১ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল  রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 


৯ 


১০ 


১১ 


৯১২ 


১৪ 


৯৫ 


বাদল-মেঘে মাদল বাজে : 
দাদরা ১৯২১/শান্তিনকেতন 
ওগো আমার শ্রাবণমেঘের : 
দাদর। 
1তামর-অবগ.ণ্ঠনে : 
হাম্বির/কাহারবা 
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর : 
দাদরা 
মেঘের কোলে কোলে : 
দাদর। কলিকাতা 
হৃদয়ে ছিলে জেগে : 
একতাল শাম্তীনকেতন 
হায় গো, ব্যথায় কথা : 
কাহারবা 
আমারে ডাক দিল কে: 
দাদরা 
কেন যে মন ভোলে আমার : 
দাদরা 
আমার সুরে লাগে : 
দাদরা 
আমার হূদয় তোমার : 
দাদরা 
আকাশে আজ কোন্‌ চরণের : 
দাদর। 
এই কথাটি মনে রেখো : 
দাদরা 
আমার দোসর যে জন : 
দাদরা 
কোথা হতে শুনতে যেন পাই : 
কাহারবা 
১৯৯ 


ববীক্্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রীমক সংখযা গানের প্রথম কলি : রাগ| তাল রচনাকাল|গ্থান 
১৬ পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি : 


দাদরা ৯৯২১/শান্তানকেতন 
১৭ তোমরা যা বল তাই বলো : 

কীর্তনাঞ্গ/দাদরা রঃ রঃ 
১৮ আমি এলেম তারি দ্বারে : 

কাহারবা ী 
১৯ বসন্ত তার গান 'লখে যায় : 

কাহারবা টু 
২০ রজনীর শেষ তারা : 

কাহারবা রি ্ 
২১ দীপ 'নিভে গেছে মম : 

বেহাগ/অরধরঝাঁপি টু রর 
২২ সময় কারো ষে নাই : 
২৩ আম মারের সাগর পাঁড় দেব : 

কাহারবা রর ্ 
২৪ তোর শিকল আমায় : 
২ শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন : 
২৬ কিরে চল: মাটির টানে : 

দাপরা বা ঠ ৮ 
২৭ এনেছ ওই শরীষ বকুল ' 

কাহারবা ্ টু 
২৮ ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী : 

দাদরা ন্ট 


২৯ তোমার স:ংরের ধারা : 

কীর্তনা্গ|দাদরা » ৮ 
৩০ জয় হোক জয় হোক: 

কাহারবা ৃ 


২৩০ 


রামক সংখা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল 


৩১৯ 


৩২ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 


৩৭ 


৩৮ 


৩৯ 


59 


৪১ 


৪৭. 


৪৩ 


88 


৪৫ 


পুবচিলের পানে তাকাই : 
কাহারবা 

আসা-যাওয়ার পথের ধারে : 
ইমন|দাদরা 

কার যেন এই মনের বেদন : 
ভৈরবা/দাদরা 

'নিদ্রাহারা রাতের এ গান : 
২|৪ ছন্দ 

দারুণ আঁগ্নবাণে : 

সারং|কাহারবা 

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল : 
মিশ্র ইমন!কাহারবা 

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া : 
দাদরা 


রবীন্দ্রসংগীত স্যপ্তির তৃতীয় যুগ 


রচনাকাল|স্থান মক্তব্য 


১৯২২|শিলাইদহ 


্ 


এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে : 


দাদরা 

আজ বষরাতের শেষে : 
কাহারবা 

ক্লান্ত বাঁশর শেষ রাণী : 
কাহারবা 

আজ তালের বনের করতালি : 
কাহারবা 

হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর : 
দাদরা 

প্রখর তপনতাপে : 
মশ্ররাগ|/একতাল 

আজ নবীন মেঘের সুর : 
নিশ্ররাগ|দাদরা 

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস : 
মশ্ররাগ|দদরা 


রবীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ]তল রচনাকাল|[স্থান মঙ্তব। 
৪৬ বহু যুগের ও পার হতে : 
কাহারবা ১৯২২শাম্তানকেতন 
৪৭ নীল 'দিগন্তে ওই ফুলের : 
দাদরা 
৪৮ আমি কান পেতে রই : 
বাউলাঙ্গ|দাদরা ১৯২২/আত্রাই নদী 
৪৯ ওই যে ঝড়ের মেঘের : 
কাহারবা মম »* শান্তানকেতন 
৫০ আজ আকাশের মনের কথা : 
দাদরা 29 5 
&১ পধ্ব-পাগরের পার হতে 
কাহারবা ্ 
৫২ আজ হাদয় আমার যার : 
দার্দরা ৪ £ 
&৩ এ কী গভীর বাণ? এল : 
দাদরা % 
৫&৪ বাদল-বাউল বাজায় রে : 
কাহারবা ী ষ্ট 
৫6 বৃন্টিশেষের হাওয়া : 
দাদরা ্ 
&৬ বাদল-ধারা হল সরা: 


দাদরা প্র 
৫&৭ তার বদায়বেলার মালাখান : 


দাদরা ঘা 
&৮ আমার কণ্ঠ হতে গান : 

দাদরা 
&৯ সেদিন আমায় বলেছিলে : 

কাহারবা 


৬০ এল যেশীতের বেলা : 
মশ্র ইমন|দাদরা & টু 


০২ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল £ রাগ/তাল রচনাকাল]স্থান মন্তব্য 
৬১ প্রথম আলোর চরণধবান : 


ভৈরবী|একতাল ১১৯২২/শান্তানকেতন 
৬২ তখন তূমি আমায় : 


দাদরা ্ 
৬৩ বারে বারে পেয়েছি ষে তারে : 

দাদর। ঞ ঠ 
৬৪ এ কা সুধারস আনে : 

কাহারবা ১৯২৩ » 
৬৫ ফিরবে না তাজান : 

২1৪ ছন্দের তাল 

৬৬ হেমন্তে কোন বসন্তেরই : 
৬৭ 1শউীল-ফোটা ফ:রোল যেই : 

দাদরা ী 


৬৮ অনেক দিনের মনের মানুষ : 

ইমন কল্যাণ|দাদরা » রী 
৬৯ ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরে রঙের : 

দাদরা 
৭০ আজ তারায় তারায় : 
৭১ ও আমার চাঁদের আলো : 

দাদরা 
৭২ খেলাঘর বাঁধতে লেগোছি : 
৭৩ 'নশীথরাতের প্রাণ : 

তেওড়া % % 
৭৪ ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে : 

দাদরা স্‌ 
৭৫ ভাঙল হাসির বাঁধ : 

দাদরা ্ 


২০৩ 


ববীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


কামিক সংখ্যা গানের প্রথম কল : রাগ/তাল 


৭৬ ধারে ধীরে ধারে বও : 


কাহারবা ১৯২৩|শাম্তাঁনকেতন 


৭৭ বাকি আমি রাখব না : 
দাদরা 
৭৮ **ফল ফলাবার আশা আম : 
হাঁম্বর|দাদরা রঃ 
*৭১ সে কি ভাবে গোপন রবে : 
দাদরা 
৮০ এ বেলা ডাক পড়েছে : 
বাউলাগ্গ|দাদরা 
৮১ আজ দখিনবাতাসে : 
দাদরা & 
৮২ সব 'দাব কে, সব দাবি পায় : 
কাহারবা & 
৮৩ বিদায় যখন চাইবে তৃমি : 
ভৈরবী/দাদরা 
8৪ শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় : 
দাদরা রি 
৮৫ সহসা ডালপালা তোর : 
দাদরা ্ 
৮৬ যাঁদ তারে নাই চিন গো : 


তেওড়া % 


৮৭ আজ খেলা-ভাঙার খেলা " 


কাহারবা ৮ 


৮৮ এবার বিদায়বেলার সুর : 
দাদরা 
৮৯ নারে, নারে, ভয় করবনা : 
দাদরা 
৯০ না? যেয়ো না, যেয়োনা কো : 
কাহারবা 


"২08 


রচনাকাল|স্থান 


মক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল বচনাকাল|স্থ।ন 


৪১৯ 


৯৭ 


৯৩ 


৯৪ 


১৯% 


৪৯৬ 


১৭ 


নট 


৭১৪১ 


১০০ 


৯০১ 


৯১০২ 


১০৩ 


১০9৪ 


রবীন্দ্রসংগীত হৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


মঙ্তব্য 
তোমার বাস কোথা-যে : 
তেওড়া ১৯২৩/শান্তনিকেতন 
এখন আমার সময় হল : 
দাদরা 
ওরে পাঁথক, ওরে প্রেমিক : 
কাহারবা 
গানগুীল মোর শৈবালেরই দল : 
কাহারবা 
দথনহাওয়া, জাগো জাগো 
কাহারবা রর 
নাই বা এলে যাঁদ. 
অখণ্ড ৬ মান্তরার তাল 
তোমার শেষের গানের রেশ : অনমান, 
ভৈরবী|দাদরা ১৯২৩|লক্ষেটো লক্ষেদোতে অতুল 
থেকে বোম্বাই প্রসাদ সেনের গৃহ- 
যাবার পথে বাসের স্ম:তিতে রাঁচিত 


চি ১ 


তোমায় গান শোন।ব 
দাদরা ১৯২৩|আমেদাব।দ 
যুগে যুগে বাঁঝ আমায় : 
কাহারবা » শান্তিনিকেতন 
বারে কেন দিলে নাড়া : 
দাদরা ্ 
তোমার বাণায় গান ছল : 
দাদর। »  কাঠিয়াবাড় 
ওরে বকূল, পারুল ওরে : 
দুই হাতে কালের মান্দরা যে 
কাহারবা » শ্বাম্তীনকেতন 
ভরা থাক: গ্মৃতিসুধায় : আঁদ্রে কার্পেলস এর 
দাদরা - নট »॥.. শাম্তাীনকেতন থেকে 
বদায় উপলক্ষে 


0৫ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


কাক সংখ্যা 


১০৫ 


১০৭ 
১০৮ 
৯১০৯ 
১১০ 
১১৯১ 
১১৭২ 
১১৩ 
১১৪ 
১৯৫ 
১১৬ 
১৯৭ 
১১৮ 


১১৯ 


আঁগ্নশিখাঃ এসো এসো £ 


গানের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল রচনাকাল|স্থান মজ্তব্য 


সহায়িকা বা গার্ল- 


ইমন কল্যাণ|কাহারবা ১৯২৩/শান্তিনিকেতন গ্রাইডের জন্যে 


আজ মর্মরধ্বনি কেন : 
ত্রতাল 

দুর-দেশী সেই রাখাল ছেলে : 
দাদরা 

আকাশ-তলে দলে দলে : 
মিশ্র কেদার|দাদরা 

পাঁথক মেঘের দল জোটে ওই : 
দাদরা 

আধা, কোথা হতে আজ : 
দাদরা 

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে 
পপিলু।/কাহারবা 

কদম্বেরই কানন ঘোঁর : 
দাদরা 

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা : 
কাহারবা 

ভেবোঁছলেম আসবে 'ফিরে : 
দাদরা 

আমার যাবার বেলায় : 
কাহারবা 

তোমার হাতের রাখীখান : 
দাদরা 

আজি সাঁঝের যমুনায় গো : 
কাহারবা 

বখন এসেছিলে অন্ধকারে : 
তেওড়া 

আমি সম্ধ্যাদীপের শিখা : 
ইমন!দাদরা 


গ্রানাটি রচিত হয় 


১৯২৪/শাম্তিনিকেতন 
রি শ্রীনকেতন 


০৬ 


রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির তৃতীয় যুগ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল রচন।কাপ।স্থান মন্তব্য 


১২০ 


১২১ 


১২ 


১২৩ 


১২৪ 


৭২৫ 


১৩২ 


১৩৩ 


১৩ 


আমার মন চেয়ে রয় : 

আশাবরী|তেওড়া ১৯২৪/শাম্তানকেতন 
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে : 

লোকসংগীতের মুর! 

দাদরা 
আমার ভূবন তো আজ : 

২৪ ছন্দ ১৯২গ/শ্রীনিকেতন 
কণ্ঠে নিলেম গান : 

কাহারবা » কাঁলকাতা 
ওগো বধু সুন্দরী : 

মিশ্রভৈরব/কাহারবা » শান্তিনিকেতন 
দিনশেষের রাঙা মুকুল : 

প্রবী]কাহারবা ন্ট ষ্ঠ 
এবার অবগ্ঠন খোলো : 

দাদরা ১১২৪ » 
যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় : 

দাদরা ষ্ঠ পু 
যখন ভাঙল মিলন-মেলা : 

ভৈরবশ/কাহারবা প্র 
মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে : 

২1৪ ছন্দ % ৮ 
আজ কিছতেই যায় না : 

কাহারবা রি টি 
হায় হায় হায়, দিন চলি যায় : শান্তিনিকেতনের 

কাহারবা ৮»  চা-্ক্রের জন্যে রাঁচিত 
শ্রাবণ-বরিষন পার হয়ে : 

কাহারবা ্ 
ধরণণর গ্গনের মিলনের : 

২4২ ছন্দ & % 
মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে : 

দাদরা নি শিলং 


২০৭ 


রবীন্দ্রসংগীতেব ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখা 


১৩৫ 


১৩৭ 
১৩৮ 
৯১৩৯ 
১৪০ 
১৪৯ 


৯৪২ 


১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৮ 


৯৪৯ 


ও চাঁদ, চোখের জলের : 
কাহারবা 
ভালোবাস, ভালোবাস : 
দাদরা 
আকাশ-ভরা সূর্য তারা : 
দাদরা 

মাটির বুকের মাঝে : 
দাদরা 

আমার এ পথ তোমার : 
দাদরা 

আনমনা আনমনা : 
দাদরা 

গানের ঝরনাতলাষ ; 
দাদরা 

তার হাতে ছিল হাপির : 
দেশ|দাদরা 


লহো লহো, তুলে লহো : 
তেওড়া 


ফিরে ফিরে ডাক দৌখ রে : 


দাদরা 

রুদ্রবেশে কেমন খেলা : 
কাহারবা টু 

কসুমে কৃসুমে চরণাচগ্ : 
দাদরা 

আজ কি তাহার নারতা : 
মিশ্র ইমন|কাহারবা 

ও ক এল, ও কি এল না: 
দাদরা 

এবার উজাড় ক'রে লও হে: 
দেশ|াভ্রতাল 


গানের প্রথম কাঁল : রাগ! তাল 


রচনাকাল|স্থান মল্তবা, 


১৯২৪/শিলং 


শান্তিনিকেতন 


দক্ষিণ আমেরিকার 
» পথে, জাহাজে 


«  শীন্তানকেতন 


» আমোরকা হতে ইতালির 
আভমহখে জাহাজে রচিত 


» শান্তানকেতন 


১১২৫৮  » 
% রি 
5 5 


ঠ্ঠ চি 


১০৮ 


রুমিক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল রচনাকাল|স্থান 


১৫০ 


১৬১ 


১৫৭ 


১৫৩ 


১৫৪ 


১৫৫ 


১৫৬ 


১৫৭ 


১৫৬৮ 


১৫০ 


১৬০ 


১৬১ 


১৬২ 


১৬৩ 


আমার থাকতে দে-না : 


কাহারবা ১৯২৫|শাম্তিনিকেতন 


মরুবিজয়ের কেতন উড়াও : 
হাম্বীর|দাদরা রে 
জয়যান্্রায় যাও গো : 
দাদর। ঠ 
নাবলেযায়পাছেসে: 
দাদরা রর 
মরণের মুখে রেখে : 
ভৈববী/কাহারবা » 
গান আমার যায় ভেসে যায় : 
দাদরা 
গহন রাতে শ্রাবণধারা : 
ছায়ানটদাদরা না 
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা : 
দাদরা 
এসো নপবনে ছায়াবীথিতলে : 
২২ ছন্দ $ 
ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর : 
মঞ্লার/কাহারবা » 
কোথা যে উধাও হল : 
মিশ্রনজ্লার/আড়াঠেকা » 


আজ শ্রাবণের পর্ণিমাতে : 
দাদরা র্ 
অশ্রুভরা বেদনা 'দিকে দিকে : 
মশ্রকাফি্রতাল + 


বন্ধ, রহো রহোপাথে' 
ভৈরবা|মধ্যমান 


২০৯ 


রবীন্ত্র-১৪ 


রবীন্দ্রসংগীত স্থাষ্ির তৃতীয় যুগ 


মন্তব্য 


মৃলগান : 
বোল রে পাঁপয়ারা 


মূলগান : তনমন 
ধন ভূয় পরবারে 


সঙ্গে চলা দিয়া হাওয়ে 


রবীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


জাঁমক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল 


১৬৪ 


১৬৫ 


১৬৬ 


৯৬৭ 


১৬৮ 


১৬৯ 


৯৭০ 


১৭১ 


৯৭৭ 


১৭৩ 


১৭৪ 


১৭৫ 


১৭৬ 


১৭৭ 


একলা ব'সে বাদলশেষে : 


দাদরা ১৯২৫'শাম্তানকেতন 


শ্যামল শোভন শ্রাবণ তম : 
দাদরা 


ঞঠ 


দেখো দেখো, দেখো, শনএকতারা : 


দাদরা 


ওলো শেফাঁল, ওলো শেফালি : 


দাদরা 

যে ছায়ারে ধরব বলে : 
দাদরা 

এসো শরতের অমল মাঁহমা : 
গাম্ধারী|যং 


তোমার নাম জান নে : 
ভৈরবী!দাদরা 
কার বাঁশি াঁশভোরে : 
গাম্ধারী|ভ্রতাল 


হে ক্ষণিকের আতাঁথ : 
ভৈরবী/কাহারবা 

আমার রাত পোহালো : 
দাদরা 

ও আযাঢ়ের পার্ণিমা*্আমার 
২+-৪ ছন্দ 

বাজো রে বাঁশার, বাজো : 
ইমন|কাহারবা 

ওই মরণের সাগরপারে : 

দাদরা 


ক 
ঙ 


যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল : 


ভৈরবা|কাহারবা 


২১০ 


রচনাকাল|প্থান 


মন্তব্য 


মূলগান : বাজে 
ঝনন ঝনন বাজে 


মন্লগান : মোরে 
কান ভণকবা। 


র্লামক সংখা গানের প্রথম কাল : রাখ|তাল রচনাকাল|স্থান 


১৭৮ 


১৭১ 


১৮০ 


১৮৯ 


১৬২ 


১৩৩ 


১৮৪ 


১৮৬ 


১৮৬ 


১৮৭ 


” ৯৮০ 


১৮৯ 


১৯০ 


৯১৯১ 


৯৯৭ 


রবীন্দ্রসংগীত হৃষ্টির তৃতীয় যুগ 
শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে : পর 

২৪ ছন্দ ১৯২৫|শাম্তানকেতন 
তুম খুশি থাক : ৃ 

দাদরা রি 
আমার যে গান তোমার : 

দাদরা 
আমার জলে নি আলো : 

২+৪ ছন্দ 
ও আমার ধ্যানেরই ধন : 

২+৪ ছন্দ » % 
এবার দুঃখ আমার : 

দাদরা নট রর 
তুমি তো সেই যাবেই চলে : 

ল্লী!একতাল ্ ্ 
সে আমার গোপন কথা : 

কীর্তনাঙ্গ|দাদরা 
কে বলে 'বাও যাও* : 

বেহাগ।দাদরা £ % 
তুমি মোর পাও নাই পরিচয় : 

ভৈরবী/কাহারবা % 
আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা : 


ভৈরবা|দাদরা £ গু 
না, না গো না, কোরো না : 
িলু/দাদরা £ £ 
পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে : 
কাহারবা % রি 
নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা : 
মুলতান|কাহারবা £ 
সথী, আঁধারে একেলা ঘরে : 
থাচ্বাজবং £ ষ্ঠ 


২১৯ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ]া গানের প্রথম কলি : রাগ/তল রচনাকাল/স্থান মন্তব্য 
১৯৩ চৈত্রপবনে মম 'চিত্ুবনে : 

কাহারবা ১৯২৫-২৬|শাশ্তিনিকেতন 
১৯৪ ধানল আহ্বান মধুর গম্ভীর : 

তেওড়া ঠ ঠ 


১৯৫ পরবাসী, চলে এসো ঘরে :. 
ইমন/কাহারবা ন্ট “প্রবাসী” পান্রকার ২৫- 


তম বর্ষ পাত উপলক্ষে 
রাঁচিত 

১৯৬ বনে যাঁদ ফুটল কুসুম : 

কাহারবা ্ আগরতলা 
১৯৭ দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা : 

দাদরা 
১৯৮ ফাগুনের নবীন আনন্দে : 

কাঁফ|কাহারবা রর 
১৯৯ তোমার বীণা আমার মনোম।ঝে : 

বম্পক1৩।২ ছন্দ ৮৪  কাঁলকাতা 
২০০ নূপুর বেজে যায় 'রাঘারানি : 

কাহারবা » শান্তাঁনকেতন 
২০১ লিখন তোমার ধুলায় : 
২০২ আমার লতার প্রথম মূকল : 

দাদরা 
২০৩ কেন রে এতই যাবার ত্বরা* 

দাদরা রঃ 
২০৪ কী পাইন তাঁর 1হসাব মিলাতে : 

কাহারবা ্ 
২০৫ সেই ভালো সেই ভালে। : 

দাদরা রে 


২০৬ অনেক কথা যাও যে বলে : 
ভৈরবী|দাদরা 


৯৭ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল : রাগ|তাল 


২০৭ 


২০0৮ 


২০৯ 


২১০ 


২১ 


২৯২ 


২১৩ 


২১৪ 


২১৫ 


২১৬ 


২১৭ 


২৯৮ 


২১৯) 


২২০ 


২২১ 


দে পড়েদে আমায় তোরা: 


রবীন্দ্রসংগীত স্ষ্টির তৃতীয় যুগ 


রচনাকাল|স্থান মজ্তবা 


দাদরা ১৯২৫-২৬| গাম্তিনকেতন 


পাতার ভেলা ভাগাই ন?রে : 
আধেক ঘুমে নয়ন চূমে : 

দাদরা ্ 
আমার প্রাণে গভীর গোপন : 

সারং/তেওড়া টি 
এ পথে আমি যে গোঁছ বার বার : 

বেহাগ/দাদরা রর র্ 
দিন-পরে যায দিন : 

মুলতান/কাহারবা » রি 
আপনাকে দিয়ে রচাল : 

জোনপুরী/দাদরা » 
কাহার গলায় পরাঁব গানের " 

ভৈরবা!দাদরা নর ও 
হে চিরনূতন আজি এ : 

ভৈরবা|কাহারবা 
হে মহাজীবন, হে মহামরণ : 

কাহারবা ্ স 
আর রেখো না আঁধারে আমায় : 

দাদরা ঠঠ 52 
1নশশথে কী কয়ে গেল মনে : 

কাহারবা ৮ 
পথে যেতে ডেকৌছলে মোরে : 
এ পারে মুখর হল কেকা ওই : 

কাফি২+২ ছন্দ » / 
ধবরস 'দন, বিরল কাজ 

৩+২ ছন্দ 


২১৩ 


ববীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল রচনাকাল|ম্থান মজ্তবচ 


২২ 


৩ 


২৪ 


১ 


২২৬ 


২৭ 


৮ 


১৬৬ 


২৩০ 


৩৬ 


২৩২ 


৩৩ 


২৩৪8 


২৩ 


৩৬ 


আমায় ক্ষমো হে কনো 


ভৈরবী!দাদরা ১৯২৫-২৬|শাম্তিনিকেতন 


মরণসাগরপারে তোমরা অমর : 
কাহারবা ১ 
কার চোখের চাওয়ার : 


ঞ 


২1৪ ছন্দ ১৯২৬/হামবূর্গ 


রয় ধে কাঙাল শ.ন্যহাতে : 
কাহারবা রর 
ছ-টির বাঁশি বাজল যে ওই : 
দাদরা ১ 
নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় : 
কাহারবা রা 
আমার মীন্ত আলোয় আলোয় : 
তেওড়া রি 
সকাল বেলার আলোয় বাজে : 
উভৈরবী!দাদরা 
মধুর, তোমার শেষ যে না পাই : 
বেহাগ/দাদরা রি 
চাহিয়া দেখো রসের ম্োতে : 
কাহারবা 
ত্‌মি উষার সোনার বিন্দু: 
দাদরা ৮ ্ 
ওগো সংম্দর, একদা কীক্ঞান : 
দাদরা & 
গানে গানে তব বন্ধন বাক ট্‌টে : 
আশাবর|দাদরা ্ 
কোথায় ফিরিস পরম শেষের : 
দাদ্রা ্ 
দিনের বেলায় বাঁশি তোমার : 
বেহাগ/কাহারবা ্ু 


০ 


কল্যোন 


ডুসেলডফ 
পরাগ 


বৃডাপেস্ট 


রবীন্দ্রসংগীত হ্টির তৃতীয় যুগ 
রাঁমক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল রচনাকাল|স্থান মল্তবয 
২৩৭ অরূপ, তোমার বাণী : 
দাদরা ১৯২৬|বুডাপেস্ট 
২৩৮ যা পেয়োছ প্রথম দিনে : 


দা্দরা ॥  'পাঁরউস 
২৩৯ যে প্রবপদ দয়েছ বাঁধ : 


৩+-২ ছন্দ ১৯২৭|শাম্তানকেতন 
২৪০ ওরে কী শ;নোছস ঘুমের ঘোরে : 
কাহারবা 
২৪১ পরানো জানয়া চেয়ো না: 
দাদরা 
২৪২ কেন পান্থ, এ চণ্চলতা : 
কাহারবা 
২৪৩ গগনে গগনে আপনার মনে : 
মজলার|দাদরা 
২৪৪ নির্মল কান্ত, নমো হে নমো : 
ভৈরবী|কাহারবা 
২৪৫ হায় হেমন্তলক্ষমী, তোমার : 
কাহারবা 
২৪৬ মনে রবে কি না রবে আমারে : 
কাহারবা রি 
২৪৭ চরণরেখা তব যে পথে : 
ভৈরবী|দাদরা রর 
২৪৮ জান তম ফরে আসবে আবার : 
দাদরা গঠ ঠ 
২৪৯ এসো এসো, এসো; হে বৈশাখ : 
ইমন|কাহারবা 
২৫০ মধ্যাঁদনে ববে গান বন্ধ করে পাঁখ : 
হাম্বার!কাহারবা 
২৫১ হিংসায় উন্মত্ত পৃথবী : 
ভৈরবাী|দাদরা ্ « . বৃদ্ধদেবের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে রচিত 


ঠঠ £ 


২১৫ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রীমক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 
২৫২ ছিন্ন পাতার সাজাই তরণন 
কাহারবা ১৯২৭/শাশম্তিনেকেতন 


২৫৩ হে সন্ন্যাসী, হিমাগর ফেলে : 

অখণ্ড ৬ মান্রার তাল » 
২৫৪ নৃত্যের তালে তালে নটরাজ : 

তালফেরতা 
২৫৫ 'হিমের রাতে ওই গগনের : 
২৫৬ ওগো কিশোর আজি : 

তেওড়া 
২৫৭ রাঙিয়ে দিয়ে যাও : 

দাদরা নট 
২৫৮ আলোর অমল কমল্খানি : 

ভৈরব|দাদরা টু 
২৫১ শীতের বনে কোন সে কঠিন : 

কাহারবা ্ রি 
২৬০ তপের তাপের বাঁধন কাট;ক : 

দাদরা ্ ্ট 
২৬১ মুখখানি কর মালন বিধুর : 

দাদরা ্ 
২৬২ বাবার বেলা শেষ কথাঁট : 

মূলতান/তেওড়া* ৮ 
২৬৩ ডাকল মোরে জাগার সাথি : 

দাদরা টু 
২৬৪ তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি : 

৩1৪ ছন্দ ্ 
২৬৫৬ ওরে যায় না কিজানা : 

ভৈরঝ|দাদরা টু রি 
২৬৬) কাছে যবে ছিল : 

ভৈরবঝ/|দাদরা ্ & 


৬৬ 


ক্ামক সংখ্যা গানের প্রথম কাঁল 3 রাগ]তাল রচনাকাল]স্থান 


২৬৪ 


৬৮ 


২৬৯ 


২৭০ 


০৯ 


২৭২ 


২৭৩ 


২৭৪ 


৭৫ 


২৭৬ 


২৭৭ 


২৭৬ 


২৭৯ 


২৮০ 


রবীন্দ্রসংগীত স্টির তৃতীয় যুগ 


মঙজ্তব্য 
এবার মিলন হাওয়ায়-হাওয়ায় : 


দাদরা ১৯২৭/শান্তিনিকেতন 
লুকালে বলেই খুজে বাহির করা : 
দাদরা 
মুখপানে চেয়ে দেখি : 
কাহারবা নট 
জয় ক'রে তবু ভয় কেন : 
২1৪ ছন্দ 
আরো একট: বসো তুমি : 
ভৈরবী|দাদবা ্ 
সকরুণ বেণ বাজায়ে কে যায় : 
ভৈরবা/দাদরা ১৯২৭|মারার জাহাজ । 
জাভা থেকে 'পনাঙের 
পথে রাঁচিত 


ঠ ১) 


সে দিন দুজনে দ:লেছিনু বনে : 

ধপল-/কাহারবা ১৯২৭|ট্রেনে পনাঙ্র 

পথে রাঁচিত 

গোধাঁলগগনে মেঘে ঢেকেছিল : 

দাদরা রী 
থর বায়ু বয় বেগে : 

কাহারবা পনাও 
তুমি আমায় ডেকে ছিলে : 

দাদরা « শাম্তিনকেতন 

নমো নমো? নমো করহণাঘন : 
ওই কি এলে আকাশপারে : 

কাহারবা % 
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার : 

কাহারবা নট 
রঙ লাগালে বনে বনে : 

২1৪ ছন্দ 


২১৭ 


রবীন্্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


কামিক সংখ]া গানের প্রথম কলি : রাগ/তাল রটনাকাল/ন্থান 


২৮৯ 


৮ 


৮৩ 


৮৪ 


৮ 


২৮৬ 


২৮৭, 


৮৮ 


২৮০১ 


২৯১০ 


২৯৯ 


২৯৭ 


২১৩ 


৯৪ 


৯৫ 


তোমার সুর শুনায়ে : 
আশাবরী|দাদরা 
তোমার প্রেমে ধন্য কর ধারে : 
সারংতেওড়া 
তোমার আমার এই বিরহের : 
২৩ ছন্দ 
অনেক 'দনের শূন্যতা মোর : 
তেওড়া 
পথে চলে যেতে যেতে : 
২|৩ ছন্দ 
আমার না-বলা বাণীর : 
কীর্তনাগ্গ/দাদরা 
দিন যাঁদ হল অবসান : 
মূলতান/কাহারবা 
দিয়ে গেনু বসন্তের এই : 
কাহারবা 
হে মাধবা, দ্বিধা কেন : 
দাদরা 
একট.ক, ছোঁওয়া লাগে : 
অখণ্ড ৬ মান্রার তাল 
বাহির পথে 'ববাগণ হিয়া : 
৩|৬ ছন্দ ্ 
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় : 
ভৈরব |দাদরা 
আজি এ 'নিরালা কর্জে : 
দাদরা 
আমরা দহজনা স্বগ-খেলনা : 
দাদরা 
আমার নয়ন তব নয়নের : 
দাদরা 


১৯২৮ 


২৯৮ 


১৯২৭|শাশ্তিনিকেতন 


চৌরঞ্গণ, কলিকাতা 
শাঁল্তাঁনকেতন 


মন্তব্য 


মক লংখ]া গানের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল রচনাকাল|চ্থান 


৯৬ 


২৯৭ 


২৯৬ 


২৯৯ 


৩০9 


৩০১ 


৩০৭ 


৬০৩ 


৩০৪ 


৩০৫ 


৩০৬ 


৩০৭ 


৩০০ 


৩০৯) 


৩১০ 


রবীন্দ্রংগীত হহির তৃতীয় যুগ 


মন্তবা 
তুমি বাঁহর থেকে দিলে : 


দাদরা ১৯২৯/শাদ্তিনিকেতন 
আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো : 
দাদরা 
তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন : 
দাদরা 
কাঁদালে তুমি মোরে : 
ঝাঁপতাল ১ 
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে : 
পিল|দাদরা 
ফুল তুলতে ভূল করেছি : 
কাহারবা ্ 
চাঁদের হাঁসির বাঁধ ভেঙেছে : 
দাদরা 
ওরে ঝড় নেমে আয় : 
কাহারবা ১ 
কোন পুরাতন প্রাণের টান : 
কাহারবা রর ১ 
নীল অগ্জনঘন পঞ্জছায়ার : 
দাদগ। রী রী 
চলে যায় মরি হায় : 
কাহারবা রী 
দিনের পরে দিন যে গেল : 
বাউলাঙগ|দাদরা / ী 
সর্ব খবতারে দহে তব ক্লোধদাহ : 
ইমন|দাদরা »  ধৃবগ্লবী যতীন দাসের 
ম:ত্য উপলক্ষে রাচিত 


£ ঠ 


প্রলরনাচন নাচলে যখন : 

দাদরা রর 
তোমার আসন শ্য আজ : 

দাদর। ্ 


১৪) 


রবীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


তীমক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল রচনাকাল]স্থান 


৩১১ মন যে বলে, চিনি চান : 
কাহারবা 

৩১২ জাগো হে রুদ্র জাগো: 
হাম্বীর|দাদরা 

৩১৩ জাগ আলসশয়নবিলগ্ন : 
কাহারবা 

৩১৪ শুভ্র নবশঙ্খ তব : 
ঝম্পক 


১৯২৯।শান্তানকেতন 


১ ৮১৫ 


১৫ 59 


৩১৫ নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুজ্ল কদম্ববন : 


ভৈরবী|কাহারবা 
৩১৬ সংকোচের বিহ্বলতা : 
দাদরা 


৩১৭ ওই শুনি যেন চরণধ্বান রে: 


কাহারবা 


5 ০ 


চে ০ 


৩১৮ নাল আকাশের কোণে কোণে : 


দাদরা 


০ 29 


৩১৯ সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে : 


দাদরা 


১৩০ ) 


৩২০ স্বপনে দেহে 'ছিন: কী মোহে : 


কাহারবা 


৩২১ বাসন্তী, হে ভ্‌বনমোঁহনণ : 
গু ১৯৩০-৩১ 5) 


কাহারবা 


৩২২* সংরের গর দাও গো: 
দাদরা 

৩২৩ ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ার 
দাদরা 


5 5৭ 


99 ১ 


৩২৪ ওরে গহবাস+, খোল: "বার খোল: : 


কাহারবা 
৩২৫৬ ওরা অকারণে চঞ্চল: 
কাহারবা 


5 5 


57 2 


২০ 


মন্তব্য 


নূলগান : 
বন্দাবন লোলা 


মূলগান : 
মীনাক্ষী মে মৃদম 


রুমিক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল 


৩২৬ 


৩২৭ 


৩২৮ 


৩২৯ 


৩৩০ 


৩৩১ 


৩৩৭ 


৩৩৩ 


৩৩৪ 


৩৩৫ 


৩৩৬ 


৩৩৭ 


৩৩৮ 


৩৩১ 


রবীন্দ্রসংগীত ক্ষ্টির তৃতীয় যুগ- 


রচনাকালস্থান মন্তব্য 


মোর পাঁথকেরে বুঝি এনেছ : 
ইমন|কাহারবা ১৯৩০-৩১/শান্তানকেতন 
বেদনা কা ভাষায় রে : 
কাহারবা 
বসন্তে বসন্তে তোমার কাঁবিরে : 
দাদরা|কাহারবা »  দুইরকমের শুর আছে 
আমার মাজ্লকাবনে যখন প্রথম : 
ঝরা পাতা গোঃ আম তোমারি দলে : 
ভৈরবন|দাদরা 
কখন দিলে পরায়ে : 
পিল: বারোঁয়া ২৪ ছন্দ » 
কলাম্ত যখন আম্রকাঁলর কাল : 
তুমি কিছ: দিয়ে যাও : 
কাহারবা রর মূলগান : 
কৈ কছ: কহরে 


দূ টু দাক্ষণী-সংর-ভাঙা 


বাজে করুণ সুরে : 
কাহারবা ্ মূলগান : 
নিত্‌ চরণ মূলে 
মিলনরাতি পোহালো : 
২+৩ ছন্দ অর্ধঝাঁপ ্ 
শুভ্র প্রভাতে পরব গগনে : 
তালম্ত ৮ ৮ 
একলা ব'সে হেরো তোমার ছাঁব : 
দাদরা ১৪৯৩১ % 
আমি যখন 'ছিলেম অন্ধ : 
তেওড়া ৮.৮ 
দেখা না-দেখায় মেশা ; 
পদাদরা 59 ১. 


১ 


রবীন্রমংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্লামক সংখ্া। গানের প্রথম কলি : রাগ|তান রচনাকাল|স্থান মন্তব্য 
৩৪০ চক্ষে আমার ত.ফা ওগো : 

সারং ১২১২৩ ছন্দ ১৯৩৩/শান্তিনিকেতন 
৩৪১ ফল বলে ধন্য আমি : 


ইমন কল্যাণ/কাহারবা * 
৩৪২ না না না, ডাকব না, ডাকব না : 

দাদরা 
৩৪৩ হাদয়ে মাশ্দ্ুল উমর] : 

৩|ও ছন্দ 
৩৪৪ দুঃখ দিয়ে মেটাব : 
৩৪৫ পথের শেষ কোথায় : 

কাহারবা র র্ 
৩৪৬ হে নবানা : 

ভৈরবী!দাদরা ্ 
৩৪৭ আমার মন বলে? চাই : 

ভৈরবা!দাদরা নট ্ 
৩৪৮ এলেম নতুন দেশে : 

কাহারবা 
৩৪৯ হে বিরহ, হায়, চগ্চল হয়া তব : 

কাহারবা % £ 
৩৫০ তোমায় সাজাব যতনে : 

কাহারবা রর টি 
৩৪১ না চাহিলে ধারে পাওয়াশ্যার : 
৩৫২ বার্থ প্রাণের আবর্জনা : 

দাদরা £ 
৩৫৩ হে সখা, বারতা পেয়োছি : 

কাহারবা ১৯৩৪ এর দুইরকম 


সর আছে 


৩৫৪ বধ, কোন মায়া লাগল চোখে: 
ভৈরবা|কাহারবা টা 


৮১৬, 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় যুগ 
ক্লামক সংখ্যা গনের প্রথম কাঁল : রাগ/তাল রচনাকাল|চ্থান মন্তব্য 
৩৫৫ দরের বম্ধু সুরের দৃতীরে : 
দাদরা ১৯৩৪/শাদ্তাঁনকেতন 
৩৫৬ ওরে চিন্ররেখাডোরে : 
কাহারবা 
৩৫৭ মায়াবনাবহাঁরণী হারিণী : 
ইমন কল্যাণ]কাহারবা 
৩৫৮ কাছে থেকে দৃূব রচিল : 
দাদরা 
৩৫৯ মম মন-উপবনে চলে : 
মঙ্গলার|কাহারবা ্ 
৩৬০ আজ বারষন-মুখাঁরত : 
কাহারবা ১৯৩৫০ » 
৩৬১ মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম : 
দাদরা £ 
৩৬২ জান জান তম এসেছ : 
দেশ|কাহারবা % ৮ 
৩৬৩ কা বেদনা মোর জান : 
দ্রাদরা টা এই গানটিতে [দনেন্দ্র- 
নাথের মৃতযর শোকের 
ছায়া আছে অনুমান 


55 53 


৩৬৪ কাঁটাবন বহারণ সুরকানা : 
কাহারবা % £ 
৩৬৫ আমরা না-গ্রান-গাওয়ার দল রে : হৈহৈ সঙ্মঘের জন্যে 
স্বরালাঁপ নাই ্ রর রচিত হাস্যরসাত্মক 
গান 
৩৬৬ পায়ে পাঁড় শোনো ভাই : 
স্বরালাঁপ নাই ষ্ঠ 
৩৬৭ ও ভাই কারে জানাই : 
চ্বরা্দীপ নাই ্ রী 
৩৬৮ আমার অন্ধপ্রদীপ শন্য-পানে : 
দাদরা £ ঞ 


২২৩ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ/তাল 


৩৬৯ 


৩৭০ 


৩৭৯ 


৩৭২ 


৩৭৩ 


৩৭৪ 


৩৭৫ 


৩৭৬ 


৩৭৮ 


৩৭৯ 


৩৮০ 


৩৮১ 


৩৮৭ 


বধ কোন্‌ আলো লাগল চোখে : 


রচনাকাল|চ্ছান মচ্তব্য 


ভৈরবী/কাহারবা ১৯৩শাম্তিনকেতন তুলনীয় : 


ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শনি : 

ম.লতান|কাহারবা ্ 
দে তোরা আমায় : 

কাহারবা ্ট 
রোদনভরা এ বসন্ত : 

কটতনাঙ্গ/কাহারবা 
আমার এই রিন্ত ডাল: 

দাদরা 
আমার অথ্গে অঞ্গে কে বাজায় : 

বেহাগ/কাহারবা রী 
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা : 

কাহারবা নর 
তৃষ্ণার শান্ত মুন্দরকান্তি : 

কাহারবা 

[+ বলো বলো কবে : 

ভৈরবা|দাদরা 
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে : 

দাদরা ১৯৩৬ 
ওই মালতীলতা দোলে : » 

কাহারবা ্ 
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডদ্বর] : 

কাহারবা ১৯৩৬-৩৭ 
শুভ কর্মপথে ধর নভ'় গান : 

কাহারবা ্ 
চলো যাই চলো : 

কাহারবা রর 


৪ 


বধ, কোন মায়া 
লাগল চোখে 


০ 


কাঁপিকাতা 'ঝদ্বাবদ্যালয়ের 
৮... ঘ্রেনংকোরের জন্যে 
রচিত 


রবীন্দ্রসংগীত স্থির তৃতীয় যুগ 

ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল রচনাকাল/ম্থান 
৩৮৩ দহঃথের 'তাঁমরে যাঁদ জলে : 

দাদরা ১৯৩৬-৩৭/শাম্তানকেতন 
৩৮৪ ওরে নূতন যুগের ভোরে : 

আশাবরী|দাদরা ১৯৩৭ 
৩/৫ এসো শ্যামলসংন্দর : 

দেশ|্রিতাল রর 


ম্ত্ব! 


৮ সেতারের গং ভেঙে 


রাঁচত 
৩৮৬ আম শ্রাবণ আকাশে ওই : 


কাহারবা , 
৩৮৭ 'চানলে না আমারে 'কি : 
ইমন|কাহারবা 
৩৮৮ মনে কী 1দ্বধা রেখে গেলে চলে : 
ইমন|২২ ছন্দ 
৩৮৯ আজ গোধূলিলগনে এই : 
বেহাগ।দাদরা 
৩৯০ থামাও 'রিমাক 'ঝামিকি বারষন : 
কাহারবা 
৩৯১ বর্ষণমান্দ্ুত অন্ধকারে : 
২7২ ছন্দ ্ % 
৩৯২ আম তখন ছিলেন মগন : 
দাদরা 
৩৯৩ ওগো আমার চির অচেনা : 
অর্ধঝাঁপ ২1৩ ছন্দ ৮ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর 
স্মরণে রচিত বলে 
অন*মান 
৩৯৪ মেঘছায়ে সজল বারে : 
মজ্লার|২7-২ ছন্দ ৮ রী 
৩১৫ গোধুলিগগনে মেঘে : 
৩৯৬ মধুগম্ধে-ভরা মদর্দাস্নষ্ধছায়া : 
তালফেরতা নু 


হ্্খ্৬ 


রবীন্ত্র-১৫ 


ববীন্দ্রপংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ক্রাঁমক সংখ]া গানের প্রথম কাল : রাগযতাল রচনাকাল]স্থান মঞ্তবা 
৩৯৭ আমার প্রাণের মাঝে সুধা : 
কীর্তনাত্গ সুর, দাদরা ১৯৩৭/শান্তিনককেতন 

৩৯৮ শ্রাবণের পবনে আকুল : 

কেদার/ঝপিতাল 
৩৯৯ নব বসন্তের দানের ডালি : 

৬ মান্রা তাল, ১২।১২৩৪ ছন্দ » 
8০০ এক 'দিন চিনে নেবে তারে : 

দাদরা ১৯৩ ৮ 
৪০১ প্রথম যুগের উদয়াদগণ্গনে : 
৪০২ আমার প্রিয়ার ছায়া : 

কানাড়া|দাদরা ্ 
৪০৩ বায় দিন শ্রাবণাঁদন যায় : 

কাহারবা ঠা ৮ 
808 যে 'ছিল আমার স্বপনচারিণশ : 

দাদরা 
৪8০৫ জীবনে পরম লগন কোরোনা হেলা : 

ভৈনবী!দাদরা নর টু 
৪০৬ ডেকোনা আমারে ডেকোনা : 

দাদরা ঘা প্র 
৪০৭ গোপন কথাটি রবে না গোপনে : 

কহারবা ১৯৩৮ -৩১ £ 
৪০৮ ফিরে ধাও কেন ফিরে ফু্ুরে যাও : 

কাফ ১২১২৩।১২ ছন্দ রি ্ 
৪০৯ ন্যার অন্যা; জান নে : 


দাদরা রি র 
৪১০ এত দন তুমি সখা : 

ভৈরবা/কাহারবা প্র 
৪১১ আমার জীবনপান্র উছলিরা : 


ভৈরব|দাদরা রী ্ট 


৬ 


ক্লামক সংখা গানের প্রথম কাল : রাগ|তাল 


৪১২ আমি তোমার সঞ্গে বে'ধোঁছ : 
১৯৩৮-৩৯/শান্তিনকেতন আমতা সেনের 


৪১৩ 


৪১৪ 


৪১৫ 


৪১৬ 


৪১৭ 


৪১৮ 


৪১৯ 


৪২০ 


৪২১ 


৮৮৬ 


৪২৩ 


৪৭৪ 


৪২৫ 


৪৬ 


বাহার|দাদরা 


এই উদাসাঁ হাওয়ার পথে : 


ইমন|দাদরা 


বসন্ত পেযায় তো হেসে: 


ভৈরবাঁ|কাহারবা 
আজ দক্ষিণ পবনে : 
২+২ ছন্দ 


*আমার আপন গান 


কানাড়া/কাহারবা 
ওগো স্বপ্লস্বর(পণী : 
পরজ[দাদরা 
ওরে জাগায়োনা ও যে : 
কাহারবা 


দনান্তবেলায় শেষের ফসল : 


ভৈরবাঁ/কাহারবা 
অধরা মাধুরা ধরোছি : 
দদরা 
ধূনর জীবনের গোধলিতে 
কাঁফ]কাহারবা 
আমার যেতে সরে না মন : 
দাদরা 


তুমি কোন্‌ ভাঙনের পথে : 


২1২ ছন্দ 


বাদলাঁদনের প্রথম কদম ফংল : 


দার্দরা 


এসো গো জেহলে দিয়ে বাও : 


ইমন।২+২ ছন্দ 


মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো : 


গ্ঠ 


গৌড়মল্লার|নতাল « 


২৭ 


রবীন্রলংগীত স্থষ্টির তৃতীয় যুগ 


রচনাকাল/স্থান 


মজ্তব্য 


উদ্দেশ্যে রচিত 


গা্নাট সেতারের গং 
ভেঙে তৈরি 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


৪২৭ 


৪২৮ 


৪২৯ 


৪৩০ 


৪৩১ 


৪৩২ 


৪৩৩ 


ক্লামক সংখ্যা গানের প্রথম কলি : রাগ[তাল রচনাকাল/গ্থান মন্তব 
রামাক 'ঝিমিকি ঝরে : 
ইমন|২+-২ ছন্দ ১৯৩৯/শানম্তিনকেতন 
ওগো সাঁওতালি ছেলে : 
দাদরা ্ 
আম ক গান গাব যে : 
দেশ|দাদরা ৮ 
ণকছু বলব ঝলে এসোছিলেম : 
কাহারবা গু ঠ 
মন মোর মেঘের সগ্গী : 
কাহারবা 
আজ তোমায় আবার চাই শহনাবারে : 
বেহাগ/।২+-২ ছন্দ & টি 
আজি ঝরো ঝরো মুখর : আরো একটি সর 
২+২ ছন্দ ্ রি আছে । সংরাম্তরটি 
কাহারবা তালে নিবদ্ধ, 


৪৩৪ 


8৩৫ 


৪৩৬ 


৪৩৭ 


৪৩৯ 


88০0 


৪8৪৯ 


বপ্পে আমার মনে হল : 
হাদ্বীর/২+৪ ছন্দ » 
শ্রাবণের গগনের গায় : 
ন্রিতাল 
শেষ গানোর রেশ 'নয়ে যাও : 
মূলতান|দাদরা 
এসোঁছিলে তব আস নাই : 
ভৈবরী|২+২ ছন্দ 
এসোছন] দ্বারে তব শ্রাবণ : 


২7৪ ছন্দ ০ 
নাঁবড় মেঘের ছায়ায় : 

মঙ্লার।২+৪ হন্দ প্র 
পাগলা হাওয়ার বাদল 'দিনে : 

লোকসংগণতের সুর|দাদরা 
আজি মেঘ কেটে গেছে : 

কাহারবা 


৮ 


ক্র'মক সংখ্যা গানের শ্রম কালি : রাগ/তাল রচনাকাল/স্থান 


88২ 


৪8৪৩ 


888 


88৪৫ 


৪9৬ 


88৭ 


88৮ 


39৯) 


৪৫০9 


৪৫১ 


৪৫৭ 


৪৫৩ 


89 


8৫ 


রবীন্দ্রসংগীত স্যগ্টির তৃতীয় যুগ 


মন্তবা 
সঘন গহন রানি : 
' বাগেশ্্রীীকাহারবা ১৯৩৯/শাদ্তানকেতন 
ওগো তুমি পণ্দশী : 
কাহারবা ১ 
সবারে করি আহ্বান : 
২+২ ছন্দ এ... 
মম দুঃখের সাধন : 
কাহারবা এ 
বাণ মোর নাহি : 
কাহারবা রে রর 
দৈবে তুমি কখন নেশায় : 
দাদরা এ ১ 
যাঁদ হায় জীবন পুরণ : 
ভীমপলশ্রী/কাহারবা ৮ রঃ 
সমুখে শান্তিপারাবার : 
প্রবী|কাহারবা 
শান ওই রুনুঝুন: পায়ে পায়ে : 
কাহারবা ১ ১ 
একাঁদন বারা মেরোছিল তাঁরে গিয়ে : 
দাদরা £ »  খণ্টাদবসের উদযাপন 
উপলক্ষে রচিত 
প্রেম এসেছিল নিঃশষ্দচরণে : 
কাহারবা রর 
এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন : 
কাহারবা ১৯৪০ » 
ওই মহামানব আসে : 
ভৈরবী।কাহারবা ১৪ এ্াপ্রল। ৯৯৪৯/শাশ্তানকেতন 
হে নংতন? দেখা দিক আরবার : 
ভৈরবী|কাহারবা ৬ মে, ১৯৪১ 


২২৯ 


উপসংহার 


আম এর আগে আলোচনার সময় দেখিয়েছি, কি করে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে 
তাঁর সংগীত-রচনায় সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন এবং কি করে বাংলা 
গানের বাভন্ন ধারা ও গীঁতশৈলণর নানা পরীক্ষা-নিরক্ষার ভিতর 'দিয়ে শেষ- 
যুগে তরি প্রীতিভার যাদ:স্পর্শে এদের এক স্বতন্ত্র ও মৌলিক স:ষ্টিতে পরিণত 
করেছেন। কিন্ত এ আলোচনার পরও যেন মনে একটা অতৃপ্তি ও প্রন থেকে 
যায়। মনে হর, রবান্দ্রসংগীত সম্বন্ধে শেষকথা খেন বলা হলো না, যেন আরো 
িছ: বলার অবকাশ রয়ে গেল। 

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মনে স্বভাবতই £*ন জাগে: 
রবীন্দ্রসংগীতের এ মে অসাধারণ সাফল্য ও জ্নীপ্রয়তা, এর ঢাবিকাঠিঁটি কি ঃ 
একট গভীর ভাবে এ-নিয়ে চিন্তা করলেই এর উত্তর মেলে যে, রবীন্দ্র- 
সংগীতের এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে হলো এর কথ' ও সুরের অপূর্ব 
সমন্বয় । এাঁটকে আর এক ধাপ এঁগরে নিয়ে গেলে বলা চলে যে, শুধদ কথা ও 
সুরের সমম্বরই নর, কথার সামান্যীকরণ থেকে সরের অনামানাতায় উত্তরণই 
হলো রবীন্দ্রসংগীতের অসামান্য জনীপ্রয়তার মূলে । এটাই একে কালজয়ী করেছে 
ও 'বাভনন সময়ে ভিন্ন ধারার গান রচনা, হোক তা রাগ!ভাত্তিকঃ ০োৌঁকিক বা 
কণর্তনাত্গ--সবের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে সার্থকতা ও 
পারপার্ণতার 'দিকে পেশীছে 'দিতে চেষ্টা করেছেন । 

গানের এই অসামান্যতায় উত্তরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “যাহা 
কোনমতেই বলিবার যো নাই, «এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে । অর্থ 
1বশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা 
অসামান্য হইয়া ওঠে ।” _ সংগতচিচ্তা । 

এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষানীবশী সরু হয়েছিল আঁতি অক্পবয়সে ও এতে তাঁর 
অগ্রজ জ্যোতীঁরন্দ্রনাথের অবদান ছিল যথেন্ট। এর সচনা হয়োছল যখন 
জেো'তিরম্দ্রনাথ 'পিয়ানো-বাদনের মারফত গান-রচনার ব্যাপারে নানা ধ্বানর 
পরাক্ষা-নিরাক্ষা করতেন। এই প্রসঙ্গে রবাশ্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বর্ণনা বিশেষ 
প্রাসঙ্গিক হবে বলে তা আবার উদ্ধৃত করছি : 

“জ্)োতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো 
যন্তের মধ্যে ফোলয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে গুবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে 


৩০ 


উপসংহার 


ক্ষণে ক্ষণে রাগিণগ্ীলির এক একাঁটি অপ,ব মর্ত ও ভাবব্যজনা প্রকাশ 
গাইত। মে সবল সংর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগাঁতিতে দস্তর রাখিয়া চলে তাহা- 
দিগকে প্রথাবিরুদ্খ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামান্র সেই বিপ্লবে তাহাদের 
প্রকৃতিতে নূতন নুতন অভাবনীয় শান্ত দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে 
সর্বদা বিচাঁলত কাঁরয়া তুিলিত। সুরগুলা যেন নানাগ্রকার কথা কাঁহতেছে 
এইরূপ আমরা স্পষ্ট শানতে পাইতাম । আমি ও অক্ষয়বাব্‌ অনেক সণয় 
ঞ্র্যোতিদাদার সেই বাজনার সঞ্চে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা কীরতাম ।” 

- জীবণগ্মণত।। প: ১০৮-১০৯। 


“সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বর নরাঁটি, অই উ ধানএএঁও ও |” এই দ্ববগল 
স্ততদ্নুভাবে বা ব্যঙ্জণের নঙ্গে 'মীলতভাবে 'বভিন্ন শব্দ ও বাক্য গঠন কবে, 
বাঁন্ন ভাথ প্রকাশ করে। আবার সঙ্গখতের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ষড়জ গ্রামে স্বর 
শরটি (৯)-__ষড়9, খাষভ, গান্ধান, অন্তর গদ্ধাব, মধ্ঃম, পগ্ম, ধৈবত, িষাদ 
ও কাকলী 'নবাদ। এই স্বরগ লিও 4বাঁভন্নভাবে মিলিত হয়ে 'বািভদ্ন 'ঝাঁভন্ন 
স্ববাঁবনাস ও শব গঠন করে এবং তদন.যায়া 'ভন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। 
এই উভ. প্রকার »রাবলীর প্রত্যেকটি এক একট বিশেষ ভাবের বাহক । যে গানে 
গাঁহত্যেব স্ববাধলীর ভাব ও সংগাঁতের স্বরাবলীর ভাব সামঞ্জস্যপর্ণ ভাবে 
মালত হয় সেই গানই সার্থক ।' 

-_-ববীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গঃ ইয খাড-প্রফন্জলক,মাণ দাপ। 


রবান্দ্রসংগীতে এই সমন্ধয় ঘটেছে বলেই কথা ও সারের অধধননারা "বর রূপে 
গঠিত রবদন্দ্রনংগীতের এত সাফল্য ও সার্থকতা । 

উদাহরণস্বরূপ, “এই উদাস? হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে” গানটির 
সঞ্চারী অর্থাৎ “বউ কথা কও তন্দ্রাহারা, বিফল ব্যথায় ডাক 'দিয়ে হয় সারা| 
আজ ভোর রাতে" অংশের স্বরালপির মাধ্যমে সাহত) ও সরের সমন্বয়ের 
ব্যাপার!ট তুলে ধরবার চেষ্টা করবো । 


গালগা।প্রাসা-রা:গাশাগা রাসাশামসাখাখা।খাখধা-গা] 





1 
বউকথা ক ও তন.দ্রা হারা০ বিফ ল।ব্য থাপ 


£সানগা।গারা-গাপ্রাসাএা[সাসা-রাগাগমাম্গা|রাসা(-রা) 
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ডাক দি]য়ে হয় সারা ০ 


২৩১ 


প্ববীঞ্জসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


এই অংশের ণবফল' শব্দটিতে আন্দোলন বার্জত আতকোমল ধাষভের ব্যবহার 
হয়েছে । স্বরের গুণ ধর্ম ৬্নসারে উত্ত স্বরঁটি করুণ রসের বাহক । ণবফল' 
শব্দটও একই রসের আওতায় পড়ে । অন্যাদকে “বভোর' শন্দরটিতে শুধ; 
মধাম বাবহৃত হয়েছে । 'বিভোর শব্দের অর্থের সহিত গভশরতা ও ব্যাপ্তির ভাব 
সংশ্লিষ্ট । শাম্তরসের দ্যোতক শহম্ধ মধ্যম গাম্ভষের সঙ্গে গভীরতার ভাবও 
পোষণ করে ।” 

-্পরিবান্দ্রসংগীত প্রস্গগ (ই খণ্ড )-- প্রফুঞ্লকুমার দাস। 

সাহিত্যের ও সঙ্গীতের এই বিচারে ধবফল' শব্দটিতে আন্দোলন-বাঁজত 
অতিকোমল খষভের প্রয়োগ ও পবভোর' শব্দে শুদ্ধ মধামের প্রয়োগ সার্থক ও 
গবশেষ তাৎপর্যপঃণ। 

রবীন্দ্রনাথের গান 'বিম্লেষণ করলে এর্‌প সাহিত্যের স্বরাবলী ও সংগীতের 
*্বরাবলীর সামঞ্জস্যের অসংখ্য দস্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ যখন গানে রাগের ব্যবহার করেছেন তখনও এই স্বর ও সুর 
সংগাঁতর সাহায্যে একই র।গের গানে নানা বৈচিন্ত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এর 
কারণ কী? এর কারণ এই যে, স্বর-ীবন্যাসের গঠন-বোঁচান্া ও প্রয়োগ-বৈবিন্রো 
একই রাগের 'িচিন্ত ধ্বনিরূপ বা আবহাওয়া (80005011916) সৃষ্টি করা যায় ও 
প্রতিভাবান সংগণত-রচঁয়িতা দ্বারা গঠিত সংগীতে এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন 
আমরা দেখি বাভন্ন ষগে একই রাগের ওপর রচিত গবীন্দ্রনাথের নানা গানে। 
উদাহরণস্বরূপ, প্রথমযগে ভৈরবীতে রচিত “আজ তোমারে দেখতে এলেম” গানের 
সণ্যে পরবতাঁকালে ভৈরবীতে রাচত “ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে" বা 
গোড়ার 'দিককার ইমন কল্যাণে “ভুবনেম্বর হে' গানটির সথ্গে শেষযূগে রচিত 
একই রাগে “এনো গো জ্বেলে দিয়ে যাও” গান, বাণেশ্রীতে রচিত “যে রাতে মোর 
দুয়ারগুুলি ভাঙল ঝড়ে” -র সথ্গেঞকই রাগে পরবাঁকালে রাঁচত “সঘন গহন 
রাঁত্র” বা বেহাগ রাগে “ভয় হতে ভব অভগ্ন-মাঝে" গানাঁটর সথ্গে পরবতাঁকালে 
বেহাগে রাচত “আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে” গানগুলির কথা উল্লেখ 
করা যায় এবং এই গানগীলির তূলনামুলক ভাবে বিচার-বশ্লেষণ করলেই 
এর তাৎপয” পাঁরস্ফ্‌ট হয়ে উঠবে । 

রবীন্দ্রসংগীতে স্বর-সংগাতি ও সুর-বোঁচত্র্যের এই সার্থকতা একদিনে হয়নি 
--তা দীর্ঘাদনের সাধনার ফলে তাঁর আয়ত্তে এসোঁছল। 

রবদন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ার সংগাত-সষ্টিতে সুরের ভাবর;পের কঙ্গনা করে 
সুরের ওপর নানা গীঁতশব্দকে স্থাপনা করেছেন এবং সুর ও কথা সেই সময় কিছ;ট। 
[ভন্নই ছিল। তাঁর শেষষগের সংগীত-সৃষ্টিতে গীত শন্দগুলসির অন্তার্নাহত 


৩২ 


উপসংহার 


ভাবরূপকে প্রাধান্য 'দিয়ে সুরের সত্যে সেই ভাবর্‌পকে মিশিয়ে তাকে আরো 
উজ্জল করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। শ্রোতার অন্তরে যে যে ভাবব্যঞ্জনা তার 
নিজের অজান্তে গীত শদ্দগদলির ভেতর প্রছন্ন থাকে, সুর সেই সপ্ত ভাবগীলকে 
বের করে নিয়ে আসতে সাহাধ্য করে । সেজন্যে সুর সহযোগে গীত শন্দগল 
শোনার পর শ্রোতার মন সঙ্গে সঙ্গে সেই সংপ্ত ভাবগ-লির সঙ্গে যুস্ত হয়ে ওঠে । 
তার মনে হয় : “এই কথাই তো আমার মনে 'ছিল। কিন্তু তা পারিত্কার ভাবে ব্যন্ত 
বা প্রকাশ করতে পারাঁছলাম না ।” ফলে, গানাঁট শোনার পর শ্রোতার মন ও গানের 
ভাব একাত্ম হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ! 
“একাকী গায়কের নহে তো গান, 
1মলিতে হবে দুই জনে-_ 
গাঁহবে একজন খুিরা গলা, 
আরেক জন গাবে মনে ।” 
তব গানে গায়ক ও শ্রোতার মনের ভাবের এই সেতবন্ধনে উপবোন্ত কথাটি যেন 
বাস্তবে রূপাত হয় ও তা সম্ভব হর গানের সুররূপ ও কথার ভাবরূপের ওই 
এক্বন্ধনে। 
প্রথম ও কিছট। মধ্যয:গের সংগণীত-সষ্টর কালে রবীন্দ্রনাথের গান রচনার 
এই অস্মধারণ ক্ষমতা বা দক্ষতা পাঁরলাক্ষত হয় না। গীতশব্দগ্ীল ভাব ও 
ব্ঞনায় অপরূপ হলেও সূর তার কাছে এনেছে গকছ.টা আলাদা অস্তিত্ব নয়ে । 
সেজন্যে তাঁর গোড়ার দিককার রচিত গনগুঁলি কানে শুনতে ভালো লা? লেও 
সেগ 'লির ভেতর এই বোঁশষ্ট্য পারলক্ষিত হয় না। 
রবীন্দ্রনাথ তথন ভালো গাইষে ছিলেন, ভালো গাঁতিকার ও ল:রকারও 
ছিলেন ; দকম্ত; প্রকৃত রবীন্দ্রসংগীত, যার বৌঁিষ্ট্য হলো কথা ও সুরের নিলিত 
অর্ধনারী*্বর রুপ, তার তখনো জন্ম হয়ান। প্রস্ত্ীত চলাঁছল মান্র। 
এইবার আলোচনা করা যাক, কী কী বৌশষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে রবান্দ্রসংগীতের 
এই সা্কতায় উত্তরণ । 'জীবনস্ম-তি'তে কাব বলেছেন যে হাবর্টি স্পেনসারের 
একটি লেখা তাঁর ওপর ?বশেষ প্রভাব বস্তার করোছিল। সেই লেখাটির ম.লকথা 
হইলো এই যে, সর ভানসটা আমাদের কথাবলার “টোন বা উচ্চতা-নয়তা 
থেকেই বের হয়ে এসেছে । এর প্রথম পরাঁক্ষা তান করেন কালম্‌গয়া ও বান্মীক- 
গ্রাতভা গরগীতিনাট্যে। পরবতারকালে রবীন্দ্রনাথ এর আরো সার্থক প্রয়োগ 
করেছেন । “ভাবগ্রীলকে সোজাসনীজ শ্রোতার মনে পৌ"ছে দেবার চেষ্টা করেছেন 
সূরের সাহায্যে... "*"দূরে কাছে উচ্চতা নীচতা, দুঃখ সুখ, শান্তি উত্তেজনা,বরহ 
মিলন, অতাঁতের প্রাত আকর্ষণ, আত্মমগ্নতা এবাঘ্বিধ নানা ভাবর,পকে সব সমর 


৯৩৩ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


বাভন্ন সুরের প্রক্ষেপণ দ্বারা ধরবার চেষ্টা করেছেন।” 
-_-রবীল্দ্রসংগীতে স্বরসংাগত ও সরবো5--অরুণ ভট্রাচাযণ। 

্রীযুন্ত শাঁন্তদেব ঘোষ তাঁর রবীদ্দ্রসংগণীত” গ্রন্থে বলেছেন : “গান রচনার 
আমাদের ব্যবহারক জীবন থেকে মনের অনেক রকমের অভ্যেসকে গ্রহণ করেছেন 
এবং সেই কার.ণই গানগ্‌লো এত প্রাণে ধাক্কা দেয়, মনে হয় কথা বলছে ।” 

এখানে আমি কিছ? গানের বাণীর ও তার সঞ্গে সামঞ্জস্যপ্‌ণ সুরপ্রয়োগের 
বিশ্লেষণ করে এই বা।পারটি পাঁরস্ফুট করবার চেষ্টা করব। 

কোনো কোনো গানে, কাব্যে “ঘ চিন্ররূপ ফুটে ওঠে, মুর তাকে আরো 
উজ্জবলরূপ দান করে। উদাহরণস্বরূপ» “নীল 'দিগন্তে ওই ফুলের আগুন 
লাগল” গানাঁটর কথা উল্লেখ করা যায়। 

এই গ্রানে বসন্তের স্বাভাবিক বর্ণনাকে আতিক্রম করে সৌন্দধে'র কঞ্পনার 
অসামান্য রূপ ফুটেছে দট অসাধাগণ 'চিন্রকঞ্প “ফুলের আগুন" এবং “সৌরভের 
শিখা? শব্দে । এই দ:টি অসামান্য শব্দকে অবলম্বন করে সুরের পাখনায় ভর 
করে গাইয়ে বা শ্রোতার স্বাভাবিক মন ও কজপনা বহুদূরগামণ হয় । 

এ ছাড়া কথা ও ৬]রের সামঞ্জস্যর কট উদাহরণ দেও”? হচ্ছে। 

“অনেক 'দনের মনের মানুষ” গানাটিতে অনেক" কথার সুরাবন্যাস হলো-- 


11 গাদা? 
অনে ক 


এতে দ্ধ থেকে তারার মা অবধি স্বর উল্লঙ্ঘন করে “অনেক' কথাটির ব্যাপ্তি 
বোঝানো হয়েছে । 


গি 
“বহূষুগের ওপার হতে” গানটিতে 'বহুষুগের” কথাটিতে এমন সুর যোজনা 
করা হয়েছে : 


॥ 
[[ পা দ্া সাঁগপনা|ধপ্যশাশান্খা 
ব ০০ হু যু গেণ ০০ রু 
যাতে সুরের উল্লগ্ঘন দ্বারা শুধু কথাতেই নয়, সংরেও যেন আমরা 'পিছণে 
ফেলে অ।সা আর এক যুগে পেশীছে যাই। 
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উপলংহার 
“আমার আপন গান” গানাঁটতে তরী আমার টলোমলো” শুধু কথাই নয়, 
|সুরও যেন টলমল করছে : 
1 রা শরাসাঁ|রা "পরা রাঁ মা [ 


ট ০ লো ০| ম ০০ লো০ 





“এল যে শঈতের বেলা” গানটতে স্বরের ও লয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে কথা 
ও সুরের অপূর্ব সামঞ্জন্োর পারচয় পাওয়া খায়। 

এই গানাঁটি ইমন রাগের ওপর ভীত করে বাঁধা হয়েছে । মঞ্চারতে বাহিরে 
কাগজের পালা হইবে সারা | আকাশে উঠিবে যবে সম্ধ্যাতারা” অংশে হঠাৎ কোমল 
ধবভ ও কোমল ধৈবতের ও দুই মধ্যমের প্রয়োগে ইমন রাগ বাঁ রাগে পাঁরবর্তিত 
হদেছে--কারণ এখানে “সন্ধ্যাতার।* কথায় সম্ধ্যা সচিত হচ্ছে । শুধু তাই নর, 
গানটির অন্তরাতে, “করো ত্বরা করো ত্র” অংশে লয়ের আড়ীতে যে তাড়াহুড়োর 
ভব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, পণ্চারীর “বাহিরে কাজের পাল।” অংশে লনের আর 
দেই তাড়াভুড়োর বা ত্বরান্বিত করার আর হীত্গত নেই ও গানের লয়ও ধেন 
অনেকটা শ্লথ বা মন্থর হতে এনেছে, কারণ এই অংশে কাজ গ্যে করার পর একটা 
অবকাশের ইঙ্গিত আছে। 

উপরে ষে ব্যাখ্যা করা হলো, প্টাকে আরো ভালোভাবে বোঝাবার অন্য 
উচ্লীথত অংশের স্বরাঁলপি দেওয়া হলো : 


অন্তরা 


গাগা পাপাশ|শাপাধা ।সাসালা শশশ£ 





০ ক রো তব রা ০1০ করো তু রা০|০ ১৪7 


গাগা গারালা হানি বাজান 
ত্ব রা০ ])করো০ ত্ব০রা০ [০ ০ ০ 


সঞ্চার 


শাশাশাাসাখাখা]খাখাশা ধাসাশ্ধা শ্সাশ71 





০০০ বাহিরে|কাজের পালা ০; ০০০ 
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বরবীন্্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 
1 সা-খধাখা 


এ 
হই বে 





সারা ০ আণ০কাশে। উ ঠিবেও 


[পাদা-া গার রর 





যবে০)০০০ সন ধা'তারা০ 
»_তাঁর গানে ভাবের সঙ্গে সংগাঁত রেখে একই শহ্দের ওপর 'বাভন্ন সুরপ্রয়োগ 
গানকে এক দঃলভ বৈচিন্র্য প্রদান করেছে। 

“রবান্দ্রনাথ তাঁর গানে “ওগো” ও “না” শব্দটিকে বিচিন্ত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্বর- 
বিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন। ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরাঁর 
মাঝি, ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, ওগো শোনো কে বাজায় ওগো 
তোরা কে ধাঁব পারে, ওগো সাঁওতাল ছেলে, ওগো স্বগ্নস্বরাঁপণ, ওগো 
বধু সংম্দরী, ওগো তুমি পঞ্দশগ--এইসব গানে “ওগো” কথাটিকে তান ভাবের 
সঙ্গে সত্গাঁত রেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বরপ্রয়োগ করেছেন। 

আর “না কথাটিও তান তাঁর গানে 'বাচত্র ভাবে প্রয়োগ করেছেন৷ সহজ 
সুরে না নাগো না, কোরোনা ভাবনা” গানের আম্বাস+ “না যেয়ো না, যেয়ো 
নাকো” গানটির “না ধ্বনিতে ব্রস্ত আকৃতি, বিল্রা্ত আবেদনের ভাঁঞ্গ, "শ্যামল 
ছায়া, নাইবা গেলে" গানটির মধ্যে 'না নী বলে সুরের আব্দার, "গোপন 
কথাটি রবে না গোপনে গানের “না না না” বোলের গানের দঢুভগ্গীঁ, সবই 
গানের কথা সঃরকে ছাপিয়ে অন্য এক রসের ইাঞ্গীতময় জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে ।" 

-রবীন্দুসংগাঁতে কথা ও স;র' : বাঁরেন্দ্র বন্দেযাপধ্যায় ও কাঁণকা বন্দেপাধ্যায়। 

এই “মেঘের' শন্দ1টর কথ ধরা যাকনা কেন। “মেঘের পরে মেঘ জমেছে" ও 
“মন মোর মেঘের সঙ্গী" গান দ7াটতে “মেঘের শখ্দাটকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁরবেশের 
সথ্গে সংগাঁত রেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সরারোপ করা হয়েছে। 

“ মেঘের পরে মেঘ জমেছে” গানটির প্রথম কাল গীত হবার সথ্গে সঙ্গে 
শ্রোতার মনে মেঘ-পরিব্যাপ্ত স্নিপ্ধ ছায়া ঘনিয়ে আসে--একটি একাকিত্বের বিরহ 
আচ্ছন্ন করে। 'কিম্তু 'মন মোর মেঘের সঙ্গী” গানটির “মেঘ' স্ভোবে আসে না। 
সেখানে বিরহ নির্জনতা এসব কিছ? নেই--আছে উদ্দাম বেগময়তা, প্রকৃতির 
“নৃতামুখর আসরের ছম্দদোলা |” 

- ্রবীন্দ্ুসগীত প্রসঙ্গ" : শৈলজারঞ্জন মজ:দদার। 
সুতরাং এ-দ:টি গানে 'মেঘের' শব্দটির সুরারোপ ভাবের সঙ্গে সঞ্গাত 
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রেখে ভিন্ন ভিন্নভাবে করা হয়েছে। 

কথা ও স:রের সামঞ্জস্যের জন্য রাগ-রাগিণার শাস্মীয় রূপের প্রবর্তন ও 
তাদের মিশ্রণের উদাহরণ তো আগেই দেওয়া হয়েছে । এখানে আরো একটি 
উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। 

চণ্ডাঁলকা নৃত্যনাট্য প্রযুস্ত “ফুল বলে ধন্য আম" গানাঁট ইমন কল্যাণ 
রাগের ওপরে 'ভিত্তি করে রচিত। কিন্তু সঞ্চারীতে “নয়ন তোমার নত করো" 
অংশে কোমল খাষভের ব্যবহার হয়েছে : 


[সাশাখাশা খাাসানাসা-াস্পালা|খাশাসাশা 
ন্‌ ০ য়ণ. তোণমা র্‌ নণ০ ত ০|কণ০রোও 


কারণ এই অংশে একটি আত্মীনবেদনের ভাব আছে এবং কোমল খবভের 
গ্রদোগে সেই আত্মনিবেদন ও আকৃতির ভাব ফোটানো হচ্ছে। 

সুরের সঙ্গে গানের বাণীর ধ্বানর্‌পের সামঞ্জস্যের একাঁটি উত্জ্ল দৃষ্টান্ত 
হলো হাম্বীর রাগে রচিত পতাঁমর অবগণ্ঠনে” গানটি । এই গ্রানের “নদীর জলে 
ঝঝ রি ঝাঁর ঝাঁর' বা “তমালবন মীর মার মার" অংশগযলর বাণীর ধ্বানরূপ ও 
তার সঙ্গে সংগাঁত রেখে সুরপ্রয়োগের কথা উজ্লেখ করা যায়। 

একই রাগকে রবীন্দ্রনাথ বভিন্ন রসের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করেছেন ও 
ভৈরবী রাগিণীকে ি-ভাবে তিনি তাঁর গানে 'বাভন্ন ভাব ও রস ব্যন্ত করার কাজে 
বাবহার করেছেন তা তাঁর গানে শাস্ণীয় নংগীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা 
করার সময় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে । 

রবীন্দ্ুসংগীতে রাগ-রাঁগণীগযীল ততাঁদনই আলাদাভাবে 'চাহুত ও 
া্নীখত হয়েছে যতদিন তাঁর সংগীত-সষ্টি পরিপূণ“তায় পেশছায়ান-কিম্তু 
যতই তাঁর সংগীত-সস্ট পাঁরণাঁতির 'দিকে এগিয়েছে তখন কোনো সময়েই রাগের 
প্রয়োগে বা 'িশ্রণে শদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেনাঁন ও সেজন্যে পরে তান 
আর গানে রাগ-রাগ্িণী উজ্লেখ করতে চানানি। সামীগ্রকভাবে যে রুপচিন্তা তাঁর 
মনে এসেছে তাকেই তান রূপ 'দিতে চেস্টা করেছেন ও তাতে ইমন-ভৈরব- 
বৈহাগের শুদ্খরপ বজায় রইল কিনা তা 'িয়ে তান মাথা ঘামানান। তান 
বাঁভন্ন শৈলখর সংগীতের, হোক তা রাগাঁভীত্তক বা লোকসংগণীতের আদশে 
গঠিত, ষা কিছ; তাঁর গানে গ্রহণ করোছলেন, তাকেই তাঁর নিজস্ব চিম্তাধারায় ও 
মগীততত্বের আলোকে পাঁরশশাঁলত করে নিয়োছলেন এবং সব রীতির গ্রানকেই 
নিজস্ব প্রতিভার আলোকে এক স্বকীয় রূপ দান করে তাকে রবীন্দ্রসংগীতে 
গাণণত করেছেন । 
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এখানে এটা বিশেষভাবে উন্দেেখ করা যেতে পারে যে, রবধন্দ্রসংগাঁ ত বঈ 
তার সংষ্টিতে পাঁরণাঁতর 'দকে এাগয়েছে ততই এর শ্রেণী বা পর্ব-বিভাগ কন 
এসেছে । প্রথম ও মধ্য যুগে যেমন এই ধারার গান বদ্ধ পৃজাসংগীত, খতৃসংগাঁত 
রাগাশ্রয়ণ সংগীত, প্রেমসংগীত ইত্যাদি পধাঁয়ে বিভন্ত ছিল, শেষষুগের সংগাঁত 
সৃষ্টিতে সেটা অনেকটা কমে এসেছেঃকারণ তখন যা খতৃলংগীত তাই হয়তো প্রেম- 
সংগত ও রাগাভাত্তক সংগীত, আর যা পুজাসংগীত তাই হয়তো প্রেম সংগীঃ 
বা রাগাশ্রয়ী গান । তখন সকল পর্ব, বা শ্রেণ্ণীবভাগ এক হয়ে একটা শ্রেণীতে 
দাঁড়াচ্ছে এবং তা হলো রবীন্দ্রসংগীত । 

আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রবান্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগ-রাগিণা 
ব্যবহারে তাদের শাগ্ধীয় রুপের চাইতে রাগ-রাগিণীর ভাবকে করলেন মুখ্য ও 
তাঁর গান সৃরলোকে রূপ থেকে র:পাম্তরে বিচরণ করছে রাগ-রাগিণীর রসলোক 
বা ভাবলোকের ওপর দাঁড়িয়ে । তাঁর গানে ভাব অনযায়ী স্বরপ্রয়োগ যে 
রবীন্দ্রনাথ খুব একটা ০০০5০1০51 বা সচেতনভাবে ও খুব একটা চেষ্টা করে 
করেছেন তা মনে হয় না। তাঁর যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ ছিল এবং সৃর ও 
স্বরের ওপর দখল ছিল তার দরুন কাব্যের ভাব অনুযায়ী ধৰনিগত ভাবে 
সবরসমূহ আপাঁনই এসে তাঁর কাছে ধরা দিত। এই "বষয়ে রবীন্দ্রনাথের উীন্ত 
[শেষ তাৎপর্যপূর্ণ : শদনূকে যখন আমার গান শেখাতুম, তান হঠাৎ বলে 
উঠতেন “এইখানে কোমল 'নিষাদ 'লেগেছে'--আমি অবাক হয়ে বলতুম “তাই 
নাক 2?" 

প্রাগীন যুগে ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্কার 'ছিলেন 
একই ব্যন্তি। অর্থাৎ যান সংগীত পাঁরবেশন করতেন বা সংগীত শিক্ষাদান 
করতেন 'তাঁনই সংগীতশাম্ত্র রচনা করতেন । এজন্যে সংগীতের ক্রিয়াসিম্ধ এবং 
তব্বাসম্ঘ অংশে কোনো গরামল দেখা দিত না--কিম্তু পরতার যুগে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্তকার চ্ডিম্ন ভিন্ন ব্যাস্ত হরে পড়েন, ফলে সংগীতশাস্মের 
সথ্গে প্রত্যক্ষ গায়ন-বাদন-ক্রি্জার অসাসঞ্জস্য ঘটতে দেখা যায়। 

এই পরিপ্রোক্ষতে এইটুক্‌ বলা চলে যে সংগীতকার [হিসেবে রবীন্দ্ুনাথের 
এই যে অসামান্য সাফলা তার মূলে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে কাজ করেছিল 
এবং সেটা হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব ও গৃরকারই ছিলেন না, তিনি 
নিজে সগারকও ছিলেন এবং রবাঁন্দ্রসংগীতের তন্বের ব্যাপারেও রবান্দ্ুনাথই 
হচ্ছেন শ্রেচ্ঠ ভাষ্যকার । 

সুরের সাহায্যে ও স্বরসংগাঁত নিয়ে একটা গানের কাঠামো বা অবয্নব তোর 
করা একজন গায়কের পক্ষে যতটা সহজ, অন্যদের পক্ষে তা নয়। গাইয়ে যখন 


৩৮ 


উপসংহার 


নংগীতত্্ষ্টা ছন তখন সংগ্রীতে সংরারোপ বা গানের গঠন অন্তরের তাগিদে 
আর সৌন্দর্যবোধ থেকে সা হয়-_-তখন রাগ-রাঁগণীর বিচার হয় না বা সুর- 
প্রয়োগ বাঁধাধরা শাস্ত্রীয় পদ্ধাতর পথে চলে না। 

রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের প্রয়োগ যে তাঁর নিজস্ব বৌশষ্ট্য নিয়ে ধাঁরে ধশরে 
আত্মপ্রকাশ করেছে তা সম্ভব হয়েছে 'তাঁন 'নজে গাইয়ে ছিলেন বলেই । অন্য 
সরেকে গ্রহণ বা বর্জন,াবাভন্ন সর বা রাগ-রাগিণীর 'মশ্রণ, কোথাও নানা গায়ন 
শৈলীকে আত্মস্থ করে তাদের নিজস্ব মৌলিক রুপ দেওয়া-_-যেমন কীর্তনের কথা 
ও স:রের সামঞ্জস্যের আদশ” ধরপদের ৪ তুকের স্থাপতা, বাউল গানের আদর্শে 
জীবনের গভীর তৰনমহের সহজ সরল ভাবে নানা রাগের অপবূপ ছোঁয়াষ বাস্ত 
করা রাগ রাগণণতে মানবমনের নানা আঁভব্যান্ত প্রকাশের কাজে ব্যবহার ও 
শাস্ৰীয় সংগীতকে তার অলম্করণের আতশধ্য বন করে গ্রহণ--এসবই সম্ভব 
হনেছে রবীন্দ্রনাথ গনজে একজন গাইয়ে ছিলেন বলে। 

তাছাড়া গানে এই যে স্বর থেকে দ্বরান্তরে বাবার কৌশল ও কাব্যের ভাব 
অনুসারে স্বরপ্রয়োগ যা তাঁর গানে এত বৌঁচত্র্য এনে দিয়েছে এবং কথা ও 
সুরের এত সার্থক ও পরিপূর্ণ মিলন ঘঁটয়েছে, তাও সম্ভব হয়েছে ওই একই 
কারণে । তান তাঁর গানে ধা কিছ: উপাদান গ্রহণ করেছেন তাকেই একটা নিজস্ব 
র:প 'দয়েছেন। এমনাঁক বহুঘুগ ধরে যেসকল রাগ-রাঁগণন তাদের স্বাতন্্য এবং 
অনড় রুপ 'নির়ে বরাজ করাছল, সেইসকল সুর-কাঠামো বা সংগাঁতকেও 'তাঁন 
তাঁর নিজস্ব 'িন্তা ও সোন্বর্য অনুভ্াততে এক স্বতন্ত্র এবং মৌলিক রূপদান 
করেছেন । তাঁর গানে যাঁদ রাগ রাগিণীর মিশ্রণ হয়ে থাকে, তবে তা ব্যাকরণ 
বা শাস্ের নিয়মে হয়ান, তা হয়েছে তাঁর নিজস্ব 'শিলপাঁচম্তা ও পৌন্দর্য 
অনুনৃতি থেকে । 

রবান্দ্ুনাথও বলেছেন : “আম যে শাচ্দের দোহাই দিয়ে থাঁক সে বিশেষভাবে 
সংগাঁতশাম্ত্ও নর, কাব্যশাম্তও নয়, তাকে বলে লালতকলাশাম্মঃ সংগাঁত ও 
কাবা দূই তার অন্তর্গত 1” তাঁর গানে বাণীর মাধুষ? বা সংরের মিম্টত্ব বা ছন্দের 
বোঁচন্র্য কোনটাই আলাদা ভাবে ীবচার্য নয়। সামীগ্রকভাবে তাঁর গান কথা, সুর 
এবং ছন্দের একন্রশকরণে কতখাঁন পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে সেই 
ধরেই তাদের 'বচার করতে হবে । 
রবীন্দ্রনাথ “ছন্দ গ্রন্থে বলেছেন : “মস্তিষ্ক, হৃতাপশ্ড, পাকস্থলী আঁত 

আশ্চ্ যন্ত্র, সৃষ্টিকতা তাদের স্বাতন্্য ঢেকে দিয়েছেন, দেহ তাহাদেরকে ব্যবহার 
করে প্রকাশ করে না। 

"গানে ছন্দ তাল বাণণ স;র উচ্চারণ ভাব ইত্যাদি এক একাঁটি উপকরণ। 


২৩৯ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


সংগীতের চরমর্‌পের প্রকাশ হয় এই উপকরণসমমহের স:সমন্বয়ে । এর কোনটা 
যাঁদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে অন্য উপকরণ স্গে মিলবে "না, স্বতণ্্র থাকবে 
তাহলে সংগীতের গভীরতম রূপ প্রকাশে বাধার সংষ্টি হয়।” 
»-রিবীন্দুসগণত প্রসঙ্গ” : শৈলজারঞ্জন মজুমদার । 
আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গান শৈলীর দ্বারা প্রভাবাশ্বিত 
হলেও তান ধা কিছ: গ্রহণ করেছেন তাকেই একটা 'নিজস্ব রূপ 'দিয়েছেন। 
ভারতীয় সংগীতের ও বাংলচগানের সবরকম গণতরীঁতি--যথা, ধুপদ খেয়াল টপপা 
কীর্তন বাউল রামপ্রসাদী সারিগান, এমনাক পাশ্চাত্য সংগীতের উপাদদানকেও 
তাঁর গানে গ্রহণ করেছিলেন | কিন্তু সব কিছ: গ্রহণ করেও তকে একটা নিজগ্ব 
ও মৌলিক সৃষ্টিতে পাঁরণত করোছলেন ৷ সেজন্যে এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে 
ভারতীয় সংগীতের সব কিছ উপকরণ গ্রহণ করেও রবীম্দ্রসংগীত ভারতীয় 
সংগীতের ধারার মধ্যে আর একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক সংষ্টতে পরিণত হয়েছে 
এবং এই ধারার গানের মধ্যে এমন এক বিশিষ্ট ঢং বা গ্রায়কী গড়ে উঠেছে যে 
কোনো অজানা রবান্দ্রসংগণীত শুনলেও তার খোঁশস্ট্যের জন্যে সহজেই চিনে 
নিতে পারা যায় যে এট একটি রবীন্দ্রসংগীত । রবীন্দ্রনাথও দিলীপকমার 
রায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে বলোছলেন . “আমার আধানক গানকে 
সংগীতের একটা বিশেষ মহলে বাঁসিয়ে তাকে একটা 'বিশেষ নাম দাওনা আপাতত 
ক?" আর এক জায়গায় নিজস্ব সংগীত-সষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমার 'চতক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারার মেঠো 
ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্তর সঙ্গে তার তুলনা করোনা” । 
কবির এই যে সংগীতের ফুল যা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনন্য, তা কিন্ত, 
তার সংষ্টির ও সৌরভের উপাদান ভারতীয় মাট? থেকেই গ্রহণ করেছে, বিদেশী 
কোনো ভণ্ড থেকে নয়। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাঞ্চনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই : তান সংন্দরকে; 
মহৎকে আপন আপন গণ্ডাঁ থেকে মুন্ত করে এনে মানুষের 'নিত্যকার জীবনের 
সথ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন । 'তিনি যেমন শিক্ষাকে বইয়ের গণ্ডী থেকে; ধঞ্্মকে 
শাস্ত ও অনুশাসনেব গণডী থেকে, রাজনীতিকে বন্তুতা ও স্লোগানের কচকচি 
থেকে ম:ন্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমান সংগীতকে ওস্তাদী ও কালোয়াতির কবল 
থেকে মস্ত করে এনে তাকে মানুষের সহজ জীবনবাত্রার সত্গে মিলিয়ে দিতে চেয়ে 
ছিলেন। রবাশ্দ্রসংগীতের আমাদের জীবনে এই সবত্মিক প্রভাব একজন কৃতা 
সমালোচক এইভাবে ব্যন্ত করেছেন : “সংস্কাতির সংগীত বাহনটির ক্ল্যাসিক্যাল 
ধারাকে সর্বসাধারণের অনাঁধগম্য করে তাকে যে দরবারী আসন দেওয়া হয়োছল 


5০ 


উপসংহার 
রবান্দ্নাথ এ যুগে প্রথম তাকে সে অনাঁধগম্যতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের 
দৈনান্দন ভালো-লাগা মন্ব-লাগার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রেমের অন্তরতম 
প্রকাশকে মার্গ সংগীতের সুরের যোগে গভীরতম করে তূলেছেন। প্রকাতির নিত্য 
নতালীলার এই নরগাঁলর সঙ্গে সমাম্বত করে বিশ্বের সৃষ্টিমাধূর্যকে নতন- 
তর ভাষা দয়েছেন আর ভগবংপ্রাঁতিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মবান্ত দিয়ে তার 
অনন্তর;পাঁটকে আমাদের চোখে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের 
এই নূতন সংস্কৃতির জগতে বিদেশী সংগীত অপরিচিত বলে উপেক্ষিত হয়নি ।” 
-_-সরের গুর্‌” আঁময় সেন ও নশীলমা সেন। 
রবীন্দ্রসংগ্তকে কখনো বৈঠকী সংগীতের মতো বশেষ কোনো এক 
আন-গ্ঠাঁনিক ব্যাপার ধা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্ষি'্ত, তা মনে হয় না। 
রবীন্দ্রসংগীত পাঁরবেশনের জন্যে কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই-_-একে 
কণ্ঠে ধারণ করলেই হলো । এই গানকে পথ চলতে কাজ করতে সব সময়ই 
গাওয়া চলে । মনের এমন কোনো অনহভাাত নেই যা তাঁর গানে স্থান পায়ান ও 
নে-বিচারে গতাঁবতান গ্রন্থকে মানবমনের আঁভধান বলা চলে । 
কাঁবর গানের ভাবের সঙ্গে আমাদের সহজেই এমন একটা আত্মিক যোগ 
(10981210107) হয়ে যায় যে তাঁর গান গাইলে মনে হয় যেন আমাদেরই মনের 
ভাব তাঁর গানের ভেতর দিয়ে আমরা ব্যস্ত করাঁছ। 
গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কবি বলোছিলেন : “জীবনের আঁশ বছর অবাঁধ 
চাষ করোছ অনেক । তবে সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। 
1কছু ই'দুরে খাবে, তবু বাকী থাকবে কিছ; । জোর করে বলা যায় না। যুগ 
বদলার, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব ?কছুই বদলায় ৷ তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে 
আমার গ্রান, এটা জে।র করে বলতে পার | বিশেষ করে বাঙালীর শোকে দনঃখে 
মূখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে ষদুগে তাদের 
এই গ্রান গাইতে হবেই | 
কাবগ:র:র এই ভাঁবধ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাঁণত হয়েছে। 
আজ রবীন্দ্রসংগীত আনাদের জীবনে এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে 'গিয়েছে যে 
তাকে স্বচ্ছন্দে আজ আমাদের, বাঙালীদের জীবনসংগীঁত বলা চলে । 
পৃথিবীর অন্য কোনো কাব বা সংগীও-রচািতার নজীর আমাদের জানা নেই, 
যার কাঁবতা বা সংগীত একটা গোটা জাতিকে উদ্বৃষ্ধ করে এইভাবে তার জীবন- 
গংগীতে পারণত হয়েছে । 
আমরা অনেকশনয়েই দেখে থাঁক ষেঃ কোনো বদ্গের কোনো এক বিশেষ 
ধারার গান সেই বৃগেই চালু ও জনাপ্রর থাকে, কিন্তু পরবতাঁ গে তার 


২৪১ 
ববীন্দ্র-১৬ 


ববীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


আবেদন ধারে ধারে ক্ষীণ হয়ে আসে । সেইভাবে এককালের বহুল প্রচারিত ও 
জনাপ্রয় অনেক বাংলা গান আজ শ্রোতাদের দ্বারা পারত্যন্ত এবং তা আর এখন 
আমাদের মনকে টানে না। কিন্তু রবান্দ্রসংগীতের মধ্যে এমন এক অসাধারণ গুণ 
আছে যা তাকে রচনার পরবর্তাঁ ষুগেও সমভাবে আকর্ষণণয় করে রেখেছে ও যা 
সমকালকে গ্রহণ করেও সমকালোত্তীর্ণ। রবীন্দ্রসংগীতের এই যে বিশেষ গুণ 
তাকে ক্লাঁসক্যাল সাহিত্য, যা যৃগে যৃগে সমভাবে মানবসমাজকে আনন্দ দিয়ে 
থাকে, তার সঙ্গেই তৃূলনা করা চলে । 

“ভারতের প্রাচীন সাংগর্টীতিক উত্তরাধকারকে 'তিনি সংহত ও সমহ্ধ করেছেন, 
বতমানের সাংস্কৃতিক জীবনকে তাঁর সংগীত নূতন উপলাধ্ধ 'দিয়েছে--সুদ্‌র 
'ভাবষ্যতের সম্ভ।বনাময় জাগাতক মহামিলনের 'দিকে তাঁর সংগীত প্রসারিত” 

-সিবের গর? আমিয় সেন ও নপালমা সেন । 


গরন্থপঞ্জী 


আলাপচারা রবাম্দ্রনাথ--রাণী চন্দ 
গঁতাঁবতান-_কালান্মক্রীমক সূচী (প্রথম ও তীয় খণ্ড) 
গীতাঁবতান-_রবীন্দ্ুজল্মশতবার্ষকণ জয়ন্তী সংখ্যা 

-প্রভাতক'মার মুখোপাধ্যায় 
গ্লীতসন্রসার- কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঘরোয়া-_অবনাদ্দুনাথ ঠাক্‌র 
ছন্দোগ.র: রবীন্দ্ুনাথ--প্রবোধচন্দ্রু সেন 
ছন্নপন্রাবলী-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জীবনস্মৃতি-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জীবনের ঝরাপাতা--সরলা দেবী 
জোড়াসাঁকোর ধারে- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব 
জ্যোতীরন্দ্রনাথের জীবনস্মত--বসন্তক:মার চট্টোপাধ্যায় 
নৃত্য -প্রাতমা দেবা 
প্রকাতির কাঁব রবান্দ্রনাথ"-_আঁময়কুমার সেন 
মংপুতে রবীশ্দ্রনাথ-_মৈত্রেয়ী দেবা 
রবীন্দ্রকাব্য পাঁরকরমা-_ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভ্টাচার্ধ 
রবান্দ্রজীবন কথা--প্রভাতকুমার মহখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্ুজীবনী--প্রভাতক্‌মার মখোপাধ্যায 
রবীন্দ্রনাথ ও শাম্তানকেতন-_প্রমথনাথ বিশী 
রবান্দ্ুনাথ গৃহে ও বিশ্বে-মৈত্রেয়ী দেবা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--ডঃ সুকঃমার সেন 
রবীন্দ্রসংগীত--ডঃ প্রিয়রত চৌধুরী 
রবান্দ্ুসংগীত--শাম্তিদেব ঘোষ 
রবীন্দ্রসংগীত প্রসত্গ-- প্রফজ্লক*মার দাস 
রবীন্দ্রসংগীত প্রসঞ্গ- শৈলজারঞ্জন মজদ্মদার 


রবপ্রসংগীতে কাব্য ও সুর-বারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঁণকা 


বন্দ্যোপাধ্যানন 


রবান্দ্রসংগীতের তিবেণীসংগম- ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 
রবাপ্রসংগীতে গ্রাতভার দান-_্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


২৪৩ 


রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


মঠ 
২১৯ 
৩০ 
৩১ 
৩৭ 
৩৩ 
৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 


রবাম্দ্ুসংগীতে স্বরসংগাঁতি ও স:রবৈচিন্র্য--অরংণ ভট্টাচার্য 
রবাম্দ্রসংগীতের ধারা- শুভ গুহঠাকুরতা 
রবীন্দ্ুসাহিত্যে পদাবলার স্থান-স্ডঃ বিমানাবহারশ মজুমদার 
রবীন্দুস্ম-তি-_-হীন্দরা দেবী চৌধুরাণণী 
সংগীতাঁচম্তা|রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড--রবান্দ্রনাথ ঠাকৃর 
সূর ও সংগাতি--ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
সংরঞ্গমা গবেষণা গ্রম্থমালা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) 
-_-প্রফজ্লকমার দাস্‌ 

সংরছন্দা পান্রকা- রামমোহন রায় ও সেকালের সংগীত প্রসংগ 

--দিলীপক্মার মুখোপাধ্যায় 
সুরের গুর€--আমিয়ক্মার সেন ও নাঁলিমা সেন 


২৪৪ 


উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিক। 


অধরা মাধুরী ধরোছি ছন্দ বন্ধনে ১৭৪ 
আঁনমেষ আঁখ সেই কে দেখেছে ১৯৫ 

অনেক কথা যাও যে বাল ১৫৭ 

অনেক দনের মনের মানুষ ২০৪ 

আঁয় ভূবনমনোমোহণশী ৪৩, ৭৭ 

অশান্ত আজ হানল ১৪৫ 

অশ্রুনদীর সুদুর পারে ৩৯ 

অশ্রুভরা বেদনা ১১৯, ১৩৯ 

অহো আস্পধাঁ একী ৩৯ 

আজ বরষার রুপ হোর ১৫৬ 

আজ বার ঝরে ঝরঝর ১৬১ 

আঁখজল মছাইলে জননী ৩০ 

আগুনের পরশমাঁণ ৮৫ 

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু ৬৬-৬৬, ১৫৭ 

আজ তোমারে দেখতে এলেম ৩১১ ৮৮-৬৯১ ২৩২ 
আজ ধানের থেতে রৌদুছায়ায় ৭১? ৭8+ ৭৬ ১৫৩ 
আজ এ আনন্দসম্ধা ৩০, ৬৪ 

আজ এ 'নরালা কুঞঙ্জে ১৩০ 

আজ গোধীল লগনে ১৪০ 

আজ ঝড়ের রাতে ৩৬, ৮৪ 

আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে ১২৩, ১৩৬, ১৪০১ ১৭৯-১৮০, ২৩২ 
আজ দাক্ষণ পরনে ১৩৬ 

আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ৬৫ 

আজি বাঁহছে বসন্ত পবন ২৩ 

আশীজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে ৭৯ 

আজ মম মন চাহে ২৪-২৫ 

আনমনা আনমনা ৯৩৬ 

আনম্দধারা বাহছে ভুবনে ২৫ ২৭২৮ 
'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ৬, ৩২ 


২৪৫ 


ববীক্দসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


আমরা মিলোছ আজ মায়ের ভাকে ৪৩-৪৪ 
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো ১৪২ 
আমায় বোলো না গাঁহতে বোলো না ১৫৮ 
আমার অগ্গে অহ্গে কে বাজায় ১৩৪-১৩৫, ১৪৬-১৪৬ 
আমার আপন গান - ১২৩, ১৩৫১ ২৩৫ 

আমার এই রন্ত ভাল ১৪৫ 

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নল ভুলায়ে ১৫৭ 
আমার কঈ বেদনা সে! জান ১৯৮ 

আমার গোধূলি লগন এল ব্াযাঁঝ কাছে ১৮৮ 
আমার জীবনপান্র উচ্ছালয়া ১৩৪-১৩৫ ১৫০ 
আমার দন ফুরালো ১৭১ 

আমার নয়ন ভূলানো এলে ১৫৩ 

আমার নাইবা হল পারে যাওয়া ০৭০ 

আমার না বলা বাণশর ১৩১, ১১৫ 

আমার 'নশশথ রাতের বাদলধারা ৬৫ 

আম।র পরাণ যাহা চায় ৪১ 

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে ১৯০, ১৬৩ 
আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে ১৩৬ 

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে ৭০১ ১২১ ১৩১ 
আমার মন ষখন জাগাঁল নারে ৭০, ৮৮ 

আমার মাজলকাবনে ১৩০ 

আমার মাথা নত করে দাও হে ৮২, ৮৩-৮৪, ১৭২ 
আমার মালার ফলের দলে আছে ১৪৪ 

আমার সকল দুখের প্রদীপ ৬৫ * 

আমার সকল রসের ধারা 5৪ 

আমারে কে নীব ভাই ৮৮ 

আমাদের ভয় কাহারে ৭০ 

আমাদের শাঁম্তিনকেতন ১৪৬ 

আম কান পেতে রই ১২৯ 

আম কারেও বুঝি নে, শুধ: বুঝোছি তোমারে ১৯৫ 
আম ক গান গাব ভেবে না পাই ১৭ 

আম কি বলে কাঁরব 'নবেদন ১৪৫ 


৪৬ 


উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিক। 
আম কেবলই ্বপন ৩২ 
আমি জেনেশুনে তু ৩৫, ৪১ 
আমি তোমারে কাঁরব নাবেদন ১৪৫ 
আম নাশদিন তোমায় ৩৫ 
অ।য় লো সজনী সবে মিলে ৩৯-5০ 
আসা যাওয়ার পথের ধারে ১৭১ 
আহা আজ এ বসন্তে ৪১, ১৬৫ 
এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে ২৩১ 
এই তো ভালো লেগোছিল ৭০, ১৩০ 
এই যে হোর গো দেবী আমাঁব ৩৮ 
এই লভিনু সঙ্গ তব ৮৫ 
এই শরৎ আলোর কমল বনে ৭৪ 
একদিন যারা মেরেছিল তারে ১৫৭ 
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ৩২ 
এ কী এ, এ কাঁ এ, স্থির চপলা *৩৯ 
এখনো তারে চোখে দোখ' নি ৩৫ 
এত রঙ্গ শিখেছ কোথা ৩৮ 
এবার তোর মরা গাঙে ৭১ 
এবার নীরব করে দাওহে ৬$ 
এ বেলা ডাক পড়েছে ১২২-১২৩ 
এ ভারতে রাখো ৭৯ 
এ মাণহার আমায় নাহ সাজে ১৫৮ 
এমন দিনে তারে বলা যায় ৩২ 
এল যে শীতের বেলা ২৩৫-২৩৬ 
এস এস বসম্ত ধরাতলে ১৩৮ 
এসো গো জেলে দিয়ে যাও ১২৩, ২৩২ 
এসো শরতের অমল মাঁহমা ১১৯ 
এসো এসো হে বৈশাখ ১৩৭ 
এসো হে গহদেবতা ১৫৫ 
ওই মহামানব আসে ১৮৮ 
ওই শান যেন চরণধ্বান রে ৩৫ 
ও কেন চার করে চায় ৩৬ 


২৪৭ 


ববীন্্রলংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


ওগো আমার চির অচেনা পরদেশশী ২৩৬ 
ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরশর মাঝ ২৩৬ 
ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ ৩১ 
ওগো কিশোর আজ ১৬৩ 

ওগো তম পণ্জদশশী ২৩৬ 

ওগো তোরা কে যাব পারে ২৩৬ 

ওগো নদ আপন বেগে পাগলপারা ১৪৮ 
ওগো বধু সংম্দরী ২৩৬ 

ওগো শেফালবনের মনের কামনা ৭৪ 

ওগো শোনো কে বাজায় ২৩৬ 

ওগো সাঁওতালি ছেলে ২৩৬ 

ওগো স্বপ্রস্বরাপিণন ২৩৬ 

ও ভাই কানাই কারে জানাই ১৫৭ 

ওরে ঝড় নেবে আয় ১৪৪ 

ওরে নূতন যুগের ভোরে ১৮২ 1 ৯২৮ 0১ ১৯৮৮ 
ওহে জীবনবল্লভ ৩ 

ওহে দয়াময় নীখল আশ্রকস ১৬৫ 

ওহে সূম্দর মম গৃহে আজ ৩২ 

কতবার ভেবোছিন; ৩৩5 ১৬৫ 

কাজ নেই কাজ নেই মা ১৪৭ 

কটাবন 'বহারিণন্ন সুরকানা দেবী ১৬৭ 
কাঁদতে হবে রে পাঁপিম্তভা ১৫১ 

কার বাঁশি নাশিভোরে ১১৯৯ 

কালী কালী বল রে আজ ১৬ 

কছহ বলব বলে এসোৌঁছিলেম ১০ 

কন যে ভাবিস তুই অন্যঘনে ১৪৬-১৪৭ 
কৃষ্ণকাঁল আম তারেই বাল ১৬৩-১৬৪ 
কেটেছে একেলা 'বরহের বেলা ১৯৪৪ 

কেন এল, কেন এল, কেন এল ফিরে ১৮৭ 
কেন যাঁমনশ না যেতে জাগালে না ৩১ 
কেনরে এই দঃয়ারটুক পার হতে সংশয় ১৩২, ১৪৭ 
কে বসিলে আজ হৃদরাসনে ৯৮ 


*২৪৮ 


উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিকা 
কে যায় অমতধামযান্রী ১৫৭ 
কোথা যে উধাও হল ১১৮ 
কোন: আলোতে প্রাণের প্রদীপ ১৫৬ 
ক্ষমা কর আমায় ১৪৫ 
ক্ষমা কর প্রভু ১৪৮ 
গহনকসমকঞ্জমাঝে ৩৪ 
গোপন কথাট রবে না গোপনে ১৭৩, ২৩৬ 
গ্রামছাড়া ওই রাঙামাঁটর পথ ৭১, ১৫৩ 
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ১৩৭, ১৫৫ 
চরণধ্বান শুন তব নাথ ৬৩ 
চলি গো চাল যাই গো চলি ১৫৮ 
চাঁহয়া দেখো রসের স্রোতে ১৫৯ 
চিনিলে না আমারে ক ১৩৬ 
জনগণমন আঁধনায়ক ৭১, ৮০ 
জল দাও আমায় জল দাও ১৪৭-১৪৮ 
জাগে নি এখনো জাগে নন ১৪৮-১৪৯ 
জানি গো দিন যাবে ১৫৯ 
জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে ১৩২ 
জীবনে পরম লগন কোবো না হেলা ১৩৫ ১৫০১ ১৮৫ ১৮৬ 
জল জহল চিতা দ্বিগ-ণ দ্বিগুণ ৪ ১৬, ২২ 
ঝর ঝর বরষে বারিধারা ৩৬ 
ঝরা পাতা গো, আমি তোমার দলে ৮৯ ২৩২ 
ডাকব না ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে ১৩৬ 
তবু মনে রেখো ১৭৪-১৭৫১ ১৯৬ 
তবে আয় সবে আয় ১৬৫ 
1তাঁমর অবগ:্েনে ২৩৭ 
1তামির 'দিগভার ঘোর যামনী ৩৭ 
1তাঁমর [বভাবরী কাটে কেমনে ৬৩-৬৪ 
তুম একটু কেবল বসতো দর়ো কাছে ১৮৪-১৮৫ 
তম রবে নীরবে ৩১৩২ 
তুমি সম্ধ্যার মেঘমালা ৩২ 
তুষার জল এসো এসো ১৩৭ 


২২৪৯) 


ববীজ্দরসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


তোমরা ধা বলো তাই বলো ১৩০ 

তোমা লাগি যা করোছি ১৫০ 

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ৮ 

তোমার আনন্দ ওই এল ম্বারে ০৩ 

তোমার আমার এই 'বরহের অন্তরালে ১৩২, ১৯৫ 
তোমার খোলা হাওয়া ল্বাগয়ে পালে ৭১ 
তোমার মোহন রূপে ৭৪ 

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় ১৩১-১৩২ 
তোমারি তরে মা সিন এ দেহ € 

তোরা শুনিস নি ?ক শুনিস নন তার পায়ের ধান ৩৬ 
দাওহে হদয় ভরে দাও ২৮১ ৩০ 

দারুণ আশ্নবাণে ১৩৭ 

দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল 'নলেম ১৮৯ 
দিনের পরে দিন যে গেল ১২১-১২২ 

1দনের বেলায় বশিল তোমার ১৫১১, ১৭৩ 

দুই হাতে কালের মান্দরা যে সদাই বাজে ১৫৭ 
দেবাদদেব মহাদেব ২৩ 

দে লো সাঁখ পরাইয়ে গলে ৪১ 

দেশ দেশ নান্দিত কার ৮১ 

নবজীবনের যান্রাপথে ১৫৮ 

নববসন্তের দানের ভালি ১৩৮ 

নয় নয় এ মধুর খেল ১৬১১ 

নয়ন তোমারে পায় নাদোখিতে ১৪৮ ২২ 

নাই রস নাই দারুণ দহনবেলা ১৩৭ 

না গান গাওয়ার দল রে আমরা ন। গলা সাধার ১৯৫৭ 
না, না নাগো না, কোরো না ভাবনা ২৩৬ 

না, যেয়ো নাঃ যেয়ো নাকো ২৩৬ 

নল গদগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল ২৩৪ 
নঈল নবঘনে আবমাঢ় গগনে ১৬১৯ 
নলাঞ্জনছায়া ১২০-১২১ 

ন্যায় অন্যায় জাঁননে জাঁননে জাননে ১৩৪ 
পরবাসী চলে এসো ঘরে ১৭১ 


২৬০ 


উল্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিকা 


পায়ে পাঁড় শোনো ভাই গাইয়ে ১৫৭ 
প্রানো জানিয়া চেয়ো না ১৩০ 
পুবানো সেই দিনের কথা ৩৩, ১৬% 
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ১৩০ 
প্রখর তপন তাপে ১২৩-১২৪, ১৩৫ 
প্রচণ্ড গজনে আসল ২৩, ৬৩ 

প্রভ্‌ আমার প্রয় আমার ৬৭ 

প্রভু তোমা লাগ আঁখ জাগে ৮৫ 
প্রত বলো বলো কবে তোমার ১৫৪ 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে ১৫৮-১৫৯ 
প্রেম এসোছিল নিঃশব্দ চবণে ১৫৮ 
প্রেমের মিলনদিনে ১৫৮ 

ফুল বলে ধন্য আমি ২৩৭ 

ফলে ফুলে ঢলে ঢলে ১৬৫ 

বড়ো বেদনার মতো ১৯৬ 

ধ'ধ কোন: মায়া লাগল চোখে ১৪৫ 
বনে এমন ফল ফুটেছে ৩৫ 

বন্ধু রহো রহো সাথে ১১৯ 

বলি, ও আমার গোলাপবালা ৩১ 
বসন্তে ক শুধু ৭৬ 

বসন্তে ফৃল গাঁথল ১৪৫ 

বহু যুগের ওপাব হতে ২৩৪ 

বাঁক আমি রাখবো না ১৪৫ 

বাণী মোর নাহ ১৩৫ ১৭৬ 

বাদল দিনের প্রথম কদম ফল ১৭৫ 
বাদলধারা হলো সারা ১৬২ 

বদায় করেছ বারে নয়নজলে ৪১ 
বীণা বাজাও হে ৬৩ 

বুক বেধে তুই দাঁড়া দোখ ৭৯ 
বৈশ।খ হে মৌনী তাপস ১৩৭ 
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া ১৩৬-১৩৭ 
বোলো না বোলো না আম দয়াময়ী ১৮৬ 


২৮১ 


ববীজ্দসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবির্ভন 


ব্যথ প্রাণের আবর্জনা ৯৮২ [৯২৮] 

ভয় হতে তব অভরমাঝে ৩২, ২৩২ 

ভালো মানুষ নই রে মোরা ৭০ 

ভুবনেশ্বর হে ২৩২ 

মধুর তোমার শেষ যে না পাই ১৬১১ 
মধ্যাঁদনের 'বজন বাতায্নে ১৩৬-১৩৭ 

মন মোর মেঘের সংগা ২৩৭ 

মন যখন জাগাঁল নারে ১২৯, ১৩১ 

মনে কি 1দবধা রেখে গেলে চলে ১২১৯১ ৯৩৬ 
মনে রয়ে গেল মনের কথা ৯৯৬ 

মান্দরে মম কে ৬৪ 

মম দুঃখের সাধন যবে কারন ঠনবেদন ১০৬ 
মরণসাগরশপারে তোমরা অমর ১৬৬ 

মার ও কাহার বাছা ১৬৫ 

মার লো মর আমাক ৩৫৬৯ ৯৯৬ 

মহারাজ এক সাজে ৯০১ 

মাতমান্দর পুণ্য অঙ্গন ৮১৯ ১০ 

মানা না মানাল ১৬ 

মায়বন 1বহারিণল ১৬০ 

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ৭5৪১ ১৬৩৩ 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে ২৩৬ 

যখন পড়বে না মোর পায়ের +চহ্ত ৬৯ 

যাঁদ হায় জীবনপুরণ নাই হলে ১২৩, ১৭৬ 
বারা ঠবহানবেলয্সে গান এনোছিল ১৬৭, 

যে ছল আমার স্বপনচাারণশী ১১৯১০ 

যে রাতে মের দুরারগদীল ২৩২ 

রাঙা পাদশপদ্মষহগে প্রণাম গো ভবদারা ৩৮ 
রাজা মহারাজ কে জানে ৪০ 

“রম ঝিম ঘন ঘন নে বরষে ৩৭ 

রুছরবেশে কেমন খেলা ১৬৭ 

নবোদনভনবা এ বসন্ত ১৩৪5 ১৪ 

শরত- আলোর কমলবনে ১৩৬ 


সেম 


উদ্লিখিত ও আলোচিত গানের তালিক! 
গরতে আব্দ কোন্‌ আতাথি ৭২, ৭৬১ ১৩০ 
শাতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে ১৫৫ 
শন ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ১৩০৪-১৩৫, ১৬৭ 
শুভ কর্মপথে ধর নিভ'য় গান ১৬২ [১২৮] 
শদত্র প্রভাতে উদ্িল কল্যাণী শুকতারা ১২৭ 
শ.ণ্য হাতে ফার হেনাথ ২২ 
শেব গানের রেশ নিয়ে যাও চলে ১৪০ 
শোনো তার সুধাবাণী ৮২, ৮৪ 
গ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে ২৩৬ 
শ্রাবণের পবনের আকুল 'বিষগ্ন সন্ধ্যা ১৭৬ 
সকল ফুরালো ১৬৫ 
শখা, ওই বুঝ বাশ বাঞ্জে ৩৬ 
সখী, বহে গেল বেলা ১৪৫ 
সখী, সে গেল কোথাধ ৩৫ 
সঘন গহন রান ২৩২ 
ণংকোচের বিহ্বলতা দিজেবে অপমান ১৭ 
সন্ধ্যা হলো গো ১৮৮ 
সমব কাবো যে নাই ১২৭ 
সর্ব খবতারে দহে তব ক্লোধদাহ ১০৭ 
স.ধাসাগরতীরে হে ২৮ 
প.ন্দর বটে তব অঙগদখাঁন ১৫৯ 
স.মগ্গলী বধু ১৫৯ 
সে কোন বনের হারণ ১৫৭ 
॥দৈ দন আমায় বলোছলে ১৩৬ 
স্বপন যাঁদ ভাঙলে ৩০ 
স্ঝামী তম এসো আন ৩৯ 
সোঁদন বাজল দ.পুবেব ঘণ্টা ১৪৬ 
হল না সই হলনা ৩৬ 
হা কী দশা হল আমার ৩৯ 
হায় হায় দিন চাঁল যায় ১৫৫ 
হৃদয়নন্দন বনে ২৩ 
হ্দয়বেদনা বহিয়া প্রভু এসৌছ তব দ্বারে ৯৯৫ 


৫৩ 


বুবীক্সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 


হে ক্ষাণকের অতাঁথ ১৮৭ 

হে? ক্ষমা করো, নাথ ১৫৬১-১৪হ 

হে চিরনূতন, আজ এ 1দনের প্রথম গানে ১৬৮ 
হে 'নরুপমা ১৬৩-১৬৪ 

হে নৃতনঃ দেখা দক আরবার ১৮৮ 

হে মহাপ্রবল বলল ২৩ 

হে মোর চিত্ত পুণ্যতরর্থে ৮০ 

হ্যাদে গো নম্দরাণন ১৫৯ 


*ড৪ 


নির্দেশিকা 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধংরণ ৮, ১৭ ৩৬ 
অতম্লপ্রপাদ সেন ২০৫ 
অনাঁদকমার দাস্তিদাব চা 
আনলকহমার চন্দ ১৫৭ 
“অন্তর বাহুর: ১৯০ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ 
আমতা সেন ২২৭ 


আঁময়কুমার সেন ৭৫ ৭৮১ ৮৪১ ১৩১- 
১৩২১ ১৩৪ ৯৩৬-১৩৭, ১৪৪, 
১৫১১ ২৪১-২৪২ 


অরুণ ভট্টাচার্য ২৩৪ 
“আলাপ আলোচনা ১৮১-১৮২ ১৯৩ 
ইীন্দরা দেবী চৌধুরাণী ৩৫, ১৭৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪ 
উইলার্ড, ক্যাপ্টেন 

ওকাম্পো, ভিন্রোরয়া ২১৫ 
কাঁণকা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৬ 


কাদম্বরী দেবী ১৮ ১৯, ৪৪১ ৪৯ ৫৬ 
কার্পেলশ, আছে ২০৫ 


'কালমৃগয়া' 8, ২১১ ৩৩, ৩৬। ৩৮- 

805 8৩; ১৬৫, ৩৩ 
কিশোরী চ্যাটার্জ ৩, 5 
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩) & ৬৪ 
'ক্ষাতমোহন সেন ৯২ 
গগন হরকরা ঠ 
গগনেম্দ্রনাথ [ গণেম্দ্ুনাথ | €& 
গানের ভিতর দেবদর্শন' ১৯১ 
গাঁতাবতান বার্ধকাঁ' ২০১ ১৭৩ 
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ডঃ দেবজোতি দত্ত মজুমদার 


জন্ম ১৯২২, নেন্রকোণা (বাংলাদেশ )। পিতা “রমণীকশোর ছিলেন প্রখ্যাত 
আইনজীবী । শিক্ষা এ. এ. (ইংরেজি সাহিঠা, কাঁলকাতা বিদ্বাবিদ্যালয়, 
১৯৪৫ )। 

সংগীতচ্ পড়াশোনার সঙ্গেই চলে। উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রথম পাঠ গৌরী- 
গ.ররাজ ব্রজেশ্দ্রকিশোর রাপ্নচৌধ,রীর কাছে। পরে যথাক্রমে সঞ্গীতাচাষ 
নগেশ্্নাথ দত্ত, আগ্রা ঘরানার ওস্ত,দ 


বাঁসর খাঁ সাহেব এবং সংগীতরকা- 
কর ভীঁম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 
তালিম নেন। 

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপপাঁত্তক 
শিক্ষা পান সংগীতশাস্বী সূবেশচন্দ্ 
চরুবতর কাছে। প্রয়্াগ সংগসও 
সমিতি থেকে "সংগীত গুভাকঞ? 
[ডগ্রী লাভ করেন। 

রবীম্দ্রসংগীতে শিক্ষা পান 
প্রয়াত অনাঁদিকুমার দাস্তদার ও ্ ] 
অগ্রজ গ্রীশৈলজারজন মজ্মদারের ভি 
কাছে। | .ং রি 

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে গবেষণা | 
করে রবীম্দ্ুভারতা বিষ্সাবদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. (ডিগ্রী পান ১৯৮৯৩ে। 
এই গরবেষণাপত্রের পাঁরমাজতি রূপ বওমান গ্রন্থ । 

গুথম গ্রন্থ দংগীতি সম্বন্ধ” (১৯৭৭ ) পণ্ডিত রাঝশংকর+ বনফুল গুমুখ 
গৃণিগনের প্রশংসাধন্য এবং সংগীঁতরাসকমহলে বিশেষভাবে সমাদত হয়। 
সংগত সম্পর্চে বাতনন সাময়িবপন্রেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । 

১৯৮৬-র আগস্টে বিশেষভাবে আমন্নিত হয়ে বাংলাদেশ সফরে বান অগ্রজ 
শৈলজারঞ্জীনের সঙ্গে । ঢাকা, ময়মনসিংহ, নেন্রুকোণা ও চট্টগ্রামে নানা অনুষ্ঠান 
পরিচালনা করে বিপূলভাবে সংবর্ধিত হন। 

সংগীতের উপপাত্ত ও গুধোগ দূ্পদ্বেই সমান আঁধকারী। উচ্চখানের 
কলাকার হিসেবেও সংপ্রাতীন্ঠিত। 

শাম্বগয় সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত এই দুই ধারার এক দূর্লভ সমদ্বর ঘটেছে 
তাঁর মধ্যে-_যা তাঁকে দিয়েছে বিশেষজ্ঞের নযদা । 

কাঁলকাতার প্রখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠান “নুরংগমা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও তার 
উচ্চাগ সংগীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। 





